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আমাকে কখা। 


“বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ' গ্রন্থমালার ষষ্ঠ গ্র্থ “তিব্ব তী পরিব্রাজকদের 
দেখা ভারত” । এই গ্রন্থে লেখক তিনজন বিধ্যাত তিব্বতীয় পরিব্রাঞ্কের 
কখ! বিবৃত করেছেন- ধারা রেখে গেছেন তাদের নিজ নিজ ভ্রমণবুত্তান্ত যা: 
তথ্য-সন্ধানী ইতিহাস-জিজ্ঞাস্থ ছাত্রদের যথেষ্ট উপকারে আসবে আশা 
রাখি। সাধারণ পাঠকও এই বই পাঠে আনন্দ পাবেন । আগের গ্রন্থগুলি 
পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদূত হযেছে । আশা করি এটিও অন্কবপ সাড়া 
জাগাবে। পরবতী গ্রন্থ শীন্ত্ প্রকাশিত হবে। 
প্রকাশক 


অপ্গ্যান পা: 

সিদ্ধ রূগদ তসশু পা 
গ্তাগ তসশ রস পা" 
শব্বসচী 

মানচিত্র 
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৬২ 
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অরগ্যান-পা' 


অবশেষে গঞ্ন-দমর এসে গেলেন পাচ জনে । 
অরগ্যান-পা” দ.পল ইয়ে আর তাদের তিন সঙ্গী । 

গদন-দমর শহরটি তিব্বতের পশ্চিম প্রদেশ পু রঙস-এর পূব 
সীমানায়। প্রদেশটির আধুনিক নাম তকলাকোট । 

এখান থেকে ম-পম বা মান সরোবর আর মাত্র একবেলার পথ । 
উত্তেজনায় তীর্থযাত্রীরা যেন সব ক্লান্তি ভূলে গেলেন । 

যাত্রী তারা ক'জনেই শুধু নন। আরো অনেক লোক । প্রায় 
পাঁচশো জনের এক বিরাট দল। মেয়ে পুরুষ ছুই-ই রয়েছে। 
আছে গৃহী আর সন্ন্যাসী । তীর্থযাত্রী ও বণিক। সন্ন্যাসী বা 
বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যাই অবশ্য সব থেকে বেশি । প্রায় সকলেই ব্‌ক 
র গুদ পা” সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু । চলতি তিব্বতী ভাষায় এদের 
নাম রস পা'। মানে, স্ুতীর পোষাক পর! লোক । 

অরগ্যান-পা, দপল ইয়ে এবং তাদের তিন সঙ্গীও বৌদ্ধ ভিক্ষু 
তবে ওই সম্প্রদায়ের নন। সকলেই তার! তান্ত্রিক-বৌদ্ধ। 

দলের মধ্যে একমাত্র তারা পাঁচজনই দূর তীর্থ যাত্রী। চলেছেন 
ভারতের উভ্ভীয়ান বা উদ্যান দেশে । তিব্বতী ভাষায় উরগ্যান ব| 
অরগ্যান । 

অরগ্যান-পা”-র আসল নাম অবশ্য অন্য । তবে সে নামটি কী 
ছিল তা আজ আর জানার উপায় নেই। উদ্যান বা অরগ্যান 
দেখে দেশে ফিরে যাবার পর তিনি অরগ্যান-পা” বা অরগ্যান দেখে 
ফেরা লোক হিসাবে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। আসল নামটি এই নতুন 
নামের প্রচারে কোথায় তলিয়ে গেছে। 

ঘে অঞ্চলটিতে তারা এখন রয়েছেন সেটি সাগর পৃষ্ঠ থেকে ১৪,৫০০ 
ফুট উঁচুতে । পুরো পাহাড়ী এলাকা । সুর্য কখনে৷ উগ্র হবার 
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স্যোগ পায় না এখানে । বেশির ভাগ সময়েই কুয়াশার আস্তরণের 
মধ্য দিয়ে আলোর নত আভাস। এ অঞ্চলে ১৮,৫০০ ফুটের 
কাছাকাছি থেকে অবিরাম তুষার পাতের এলাকা । 

দিনের সংকেত ফুটে উঠতেই যাত্রীরা রওনা হলো । ছু'পাশে 
খাড়া উত্তঙ্গ পাহাড়। মাঝে একেবেকে উচুনীচু সংকীর্ণ 
পথরেখা । পথ না! বলে গিরিখাত বলাই বোধহয় ঠিক । সে পথও 
আবার উঁচু থেকে ক্রমশ আরো! উশ্চুতে উঠে গেছে । কোথাও 
কোথাও সে পথও আবার বিচ্ছিন্ন । দড়ির ঝুলস্ত সেতু দিয়ে সংযোগ 
কর! হয়েছে । 

সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে যাত্রীরা । ছু'পাশের বিশাল পাহাড়ের 
পটভূমিকায় তাদের দিকে তাকালে মনে হবে যেন বিরাট লঙ্ব! 
একসার পি"পড়ে এগিয়ে চলেছে । তিববতীর! দ্রুত হাটার ক্ষমতার 
জন্য বিখ্যাত । আসলে, তিব্বতের হিমেল আবহাওয়ায় শরীর গরম 
রাখতে হলে দ্রুত না! হেঁটে উপায় নেই। তাই ভ্রত অথচ সতর্ক 
পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে যাত্রীরা । 

ঘণ্টা ছয়েক টানা পথ চলার পর উল্লাসের গুপ্রন দেখা দিলে! 
যাত্রীদের মধ্যে । মুখে ক্লান্তি মুছে দেয়া সাফল্যের হাসি। সামনেই 
তুষাররাজ তি-সে ব1 কৈলাস পর্বতের উত্তর দুয়ার। আর একটু 
এগোলে ম-পম বা! মান সরোবর । 

পাঁচশো কে কৈলাস আর মান সরোবরের অপার মহিমা! ও 
জয়ধ্বনি উচ্চকিত হলে। | ধ্বনিত হলে! পরম কারুণিক বুদ্ধের প্রতি 
অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা | 

সরোবর কূলে পৌছে রস-পা,র! প্রার্থনার আয়োজন করলেন । 
সকলে হাঁটু গেড়ে বসে সে প্রার্থনায় যোগ দিলেন। অরগ্যান-পা” 
এবং তার সাথীরাও তাদের সঙ্গে সে প্রার্থনার স্থুরে স্থুর মেলালেন। 
প্রার্থনা শেব হতে প্রণতি জানিয়ে সকলে সরোবরেরপবিত্র জল মাথায় 
ছোয়ালেন, পান করলেন । 


অরগ্যান-প1” ও 


সাগর রেখ! থেকে ১৪,৯৫০ ফুট উ'চুতে বিরাট এলাক। জুড়ে এই 
সরোবর । পূর্বেপশ্চিমে ১২ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে ১৪ মাইল । এর 
উত্তর দিকে কৈলাস পর্বত; দক্ষিণে গুরল! মান্ধাতা। উকলাসের 
উচ্চতা ২২,০২৮ ফুট । শতদ্র নদী এই মান সরোবর ও এর কাছে 
থাক রকস সরোবর থেকে জন্ম নিয়েছে। 

সে দিনটি সরোবরের কুলেই কাটলো । সকলে বিশ্রাম নিলেন, 
ঘুমৌলেন। কেউ কেউ পুজা অর্চনাও করলেন । 

পরদিন আবার যাত্র। শুরু হলো । যার এখান থেকেই ফিরে 
যাবেন তার৷ রইলেন । যার। ভারত-যাত্রী তার। এবার ভারতের পথ 
ধরে সেদিকে এগিয়ে চললেন । চলেছেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে সদলে 
অরগ্যান-পা।ও | 

এতদিন চড়াই ভাঙতে হয়েছে । এবার বেশির ভাগ উত্রাইষ়ের 
পথ। গতি তাই আগের চেয়ে দ্রত। তান্ত্রিক যোগ-সাধনায় 
অভ্যস্ত ভিক্ষুর দল প্রায় ছুটে চলেছেন। সাতদিনের পথ একদিনে 
পার হবেন এরকম এক সংকল্প । পাহাড়ী পথ। একটু অসতর্ক 
হলেই ব্যস, আর রক্ষ। নেই। তাই পথের দিকে সতর্ক চোখ রেখে 
পা ফেলে চলেছেন সবাই । 

এরকম একটান! ছুটে চলার ক্ষমত। লাভের অন্য যারা যোগাভ্যাস 
করেন তাদের রলুঙ-পা' বলে তিববতে । অরগ্যাঁন-পা”, ও তার সাথীর! 
এ ধরনের ষোগাভ্যাস করেছেন । তাই এ রকম দ্রেত চলার জন্য 
তারা কোনরকম ক্লান্তি বা দৈহিক কষ্টবোধ করছেন না । মনও 
তাদের ফলের মতো তাজা । 

চলতে চলতে একদিন তার৷ পার্বত্য পাঞ্জাবের বা আধুনিক 
হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকায় এলেন। ভারতের যে ২৪টি তন্ত্র 
পীঠ বা মহাস্থানকে নিয়ে তিববতে বজ্বকায়ের কল্পনা কর! হয়েছে কুলু 
তার একটি । ২৪ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মধো এটি হলো! বজ্ককায়ের হাটু। 

কুলু পিছনে ফেলে এরপর তার! চলতে শুরু করলেন মরু দেশের 
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দিকে। এটি সম্তবতঃ ছান্ব উপত্যকা । এটি তন্ত্রের আর একটি 
পীঠ। বজকায়ের পায়ের আঙ্ল। 

মান সরোবর থেকে কতক ভারতীয় যাত্রীও ওদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছিল। মেয়ে পুরুষ ছুই-ই আছে তার মধ্যে। এর মধ্যে একটি 
মেয়ের নাম ক্ষেত্রপাল। পরনে ভিক্ষুণীব বেশ। 

নিজে থেকে এগিয়ে এসেই সে আলাপ করে অরগ্যান-পা*র 
সাথে । নামটিও শুনিয়ে দেয়। 

বয়স মেয়েটির কতে। ঠিক অনুমান করে উঠতে পারেনি অরগ্যান- 
পা" । মনে হলো খুব বেশি নয়। তিরিশের নিচেই হবে হয়তো । 
অন্ততঃ তাঁর নিজের চেয়ে যে ছোট হবে এতে কোন ভূল নেই । 

ক্ষেত্রপালের এরকম গায়ে পড়ে আলাপ করাকে মোটেই সহজ 
ভাবে নিতে পারেনি অরগ্যান-পা”। মেয়েটা দেখতে খুব খারাপ না 
হলেও এখন ওকে মোটেই সুপ্রী দেখাচ্ছিল না । ঠাণ্ডা লেগে ন'কে 
একটা ক্ষত হয়েছে । সেজন্য সমস্ত মুখট। ফুলে গিয়ে চোখ মুখের 
চেহারা কেমন যেন অদ্ভুত রূপ নিয়েছে । 

ওকে দেখেই অরগ্যান-পা”র মন বলে উঠেছে, ও নিশ্চয় এক ছৃষ্ট 
প্রকৃতির ডাঁকিনী । মেয়েটা যেচে আলাপ করার পর এ বিশ্বাস আরো 
গাঢ় হয়েছে । ওর মনে নিশ্চয়ই কোন ভয়ংকর উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে! 

ভারত হলে। তন্ত্রের দেশ। তন্ত্রপীঠের মধ্য দিয়ে চলেছে সে। 
এখানে ঘরে ঘরে ডাকিনী যোগিনী। ছেলেবেল] থেকে সে একথা 
শুনে এসেছে । বইতে পড়েছে । তন্ত্রের বইতে ডাকিনীদের কতো 
কীতিকলাপ, নান! বুক কাপানো ভয়ংকর ক্ষমতার কথা লেখা! 
আছে। কীনা করতে পারে তারা! ইচ্ছে করলে ষে কোন প্রাণীর 
রূপ ধরতে পারে । যে কোন লোককে ষে কোন প্রাণী বানিয়ে দিতে 
পারে। শুধু দৃষ্টি দিয়ে ওরা তোমার বুকের হৃৎপিণ্ড খেয়ে নিতে 
পারে। তুমি জানতেও পারবে না। জানবার জন্য তুমি বেঁচে 


থাকলে তো! 


অরগ্যান-পা' ৫ 


অরগ্যান-পা” নিজে অবশ্য ভালে! তন্ত্র জানে । চাইলেই একটা 
ডাকিনী ওর হৃংপিগ্টা খেয়ে ফেলতে পারবে না । ওকে গরু ভেড়া 
কিংবা কোন কিন্তুত কিমাকার জন্ত জানোয়ার বানিয়ে দিতে পারবে 
না। এসব ঠেকানোর মন্ত্র অরগ্যান-পা"র জানা আছে। 

তবু অরগ্যান-পা” পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারে না । যতোই 
হোক এরা হলো খোদ তন্বের দেশের মেয়েমান্ুষ । ওদের ক্ষমতা 
অনেক বিরাট হতে পারে । হয়তো ওদের ক্ষমতার কাছে তার ক্ষমতা, 
তার তত্্-মন্ত্ব কিছুই কাজ কববে না । তখন? 

তখন কী হবে সেকথা ভাবতে গিয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে, 
অস্বস্তিতে মন ভরে যায়। মেয়েটার রকম-সকম ষখন ভালো লাগছে 
না, ওর কাছ থেকে দ্বরে দূরে সরে থাকাই সে শ্রেয় বলে বিচার 
করে। 

ক্ষেত্রপালকে তাই প্রথম থেকেই এড়িয়ে চলছে অরগ্যান-পা” | 
তবু মেয়েটা স্থযোগ পেলেই ওর আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করছে। 
ভাব ক্রমাবার চেষ্টা করছে । 

কতক্ষণ একক্রন মাহ্নুব আর একক্নকে, বিশেষত: একজন 
মেয়েকে এড়িয়ে চলতে পারে । তাই বাধ্য হয়েই অনেক সময় 
ক্ষেত্রপালের গায়ে পড়া কথায় অরগ্যান-পা'কে মুখ খুলতে হয়। 
কিন্তু থা, হা] কিংবা তাই নাকি ?--এর বেশি কোন জবাব ফোটায় 
নাসে। অনেক সময় দপল ইয়েকে মেয়েটার সামনে ৫রখে সরে 
পড়ে কোনকিছু একটা ছুতোয় । 

তখন বেশ মজ। হয়। দ্পল ইয়ে সংস্কত জানে না। মেয়েটার 
কোন কথা সে একবর্ণ বুঝতে পারে না । আবার মেয়েটা তিব্বতী 
জানে না। তাই দৃপল ইয়ের কথাও সে এক অক্ষর বুঝতে পারে 
না। বাধ্য হয়েই কিছুক্ষণ পর উঠে প'ড়ে গুটি গুটি নিজের জায়গায় 
ফিরে যায় ক্ষেত্রপাল। 

ভাগ্যিস ভারতীয়রা তিব্বতীদের মতো, বিশেষ ক'রে তিব্বতী- 


৬ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত 


যোগীদের মতো। অতো! তাড়াতাড়ি চলতে পারে না! পারলে 
ক্ষেত্রপালকে পাশ কাটানো অরগ্যান পা”র পক্ষে বেশ মুশকিল হয়ে 
দাড়াতে। ৷ 

সকাল বেলা যাত্র। শুরু করার সময় ভারতীয়রাও অবশ্য ওদের 
সাথে তাঁল রেখে এগোবার চেষ্টা করে । চলেও খানিকক্ষণ । তবে 
বড়োজোর আধঘণ্টা । তারপরই ওদের দম ফুরিয়ে ষায়। বিশ্রীম 
নিতে বসে, কিংবা আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়ে। তাই রাতের বিশ্রাম 
নেবার জায়গায় ভারতীয়দের চেয়ে ওর সব দিনই ঘণ্টা খানেক, কি 
ঘণ্টা ছুই আগে পৌছে যায়। আরো অনেক আগে পৌছে যেতে 
পারতো! । তবে জোরে হাটে বলেই বিশ্রামও নিতে হয় বার বার। 
তাই আর তা হয়ে ওঠে না। ভারতীয়রা! এসে পৌছায় সেই বিকালে 
কিংব। গোধুলি বেলায় । 

ফলে সারা দিনট1 ক্ষেত্রপালকে স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে চলার সুযোগ 
পায় অরগ্যান্-পা"। মুশকিল যা ওই বিকালের পর ঘণ্টা কয়েক। 
রাত একটু ঘনিয়ে এলে ঘুমের ভাণ ক'রে এড়িয়ে যাওয়া চলে। 

দিন ছুই ধরে ক্ষেত্রপালের মধ্যে একট জেদের ভাব দেখা দিয়েছে । 

যেন চলার দৌড়ে সে কিছুতেই ওদের কাছে হার মানতে রাজী নয়। 
এর ফলে অরগ্যান-পা” বেশ খানিকট। বিপদে পড়ে গেছে। পরশু 
তে! অন্যান্য ভারতীয়র। পিছিয়ে পড়ার পর আরে ঘণ্টা ছু'য়েক 
মেয়েটা! তাদের সঙ্গে সমান তালে ছুটে চললো । আর যখন পারলো 
না, পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো, অরগ্যান-পা”কে ডাকাডাকি জুড়ে 
দিলো । 

চক্ষু-লঙ্জার খাতিরে দ্‌পল ইয়েকে নিয়ে অরগ্যান-পা+ গতি মস্থর 
করলো । ভারতীয়রা অনেক পিছনে । একা এক। মেয়েটা সত্যি 
যদি কোন বিপদে পড়ে ! 

অবশ্য ক্ষেত্রপাল সত্যিই বিপদ্দে পড়তো৷ একথা! সে বিশ্বাস করে 
না। একজন ভারতীয় ডাকিনী বিপদে পড়বে এমন উদ্ভট কথা সে 


অরগ্যান-্পাঃ ৭ 
তার কল্পনাতেও আনতে পারে না। কিন্তু মুশকিল হলো, ডাকিনী 
হোক আর যাই হোক, একটা মেয়ে ষখন দৃশ্যতঃ অসহায় অবস্থার 
মধো পড়ে ডাকছে, তখন পুরুষ হয়ে একেবারে চোখ কান বুজে 
থাকতে পার যায় কি ? 

পরে অরগ্যান-পা*র মনে হয়েছে এই পিছিয়ে পড়াটা ওর একট! 
ছল মাত্র। ডাকিনী বলেই মেয়েট। ওদের সঙ্গে পাল্লা! দিয়ে এতক্ষণ 
চলতে পেরেছে । সাধারণ মানবী হলে কখনোই পারতো না । আর, 
যে এতোটা পথ আসতে পেরেছে, সে তার ডাকিনী ক্ষমত। কি মন্ত্রের 
জোরে বাকী পথও ঠিক যেতে পারতো । তাছাড়া ডাকিনীর 
হাটবারই বা দরকার কি? সে তো! ইচ্ছে করলে পাখি হয়ে উড়েও 
যেতে পারে । পাঁখিই ব! হবার দরকার কি? এ দেশের ডাকিনীরা 
তো গাছ চালান বিগ্ভাও জ্রানে। গাছের উপর চড়ে বসে যেখানে 
খুশী সেখানে চলে যেতে পারে। 

যে ডাকিনী উড়তে জানে, গাছ চালান দিতে জানে, সে কেন 
এতো। কষ্ট ক'রে এভাবে হেঁটে হেঁটে চলেছে ? ওর মতলবট1 কি? 
আচ্ছা! ! ওকি সত্যি সত্যি হেঁটে হেঁটে মান সরোবর গিয়েছিল? 
বিশ্বাস করতে পারলে! না অরগ্যান-পা"। তার দৃঢ় ধারণ! জন্মে 
গেলো, ক্ষেত্রপালের ওই নাকের ক্ষত-টতো। সব মিছে । ডাকিনীর৷ 
যেমন খুশী রূপ ধারণ করতে পারে। ক্ষেত্রপাল ইচ্ছে ক'রে ওই 
রকম রূপ ধারণ করেছে । সে মান সরোবর উড়েই এসেছিল । তাকে 
ফাঁদে ফেলে কোন একটা অভিসন্ধি পুরণের অন্যই সে এখন এ বেশে 
ওদের সাথে সাথে চলেছে । শুধু, সে নিজেও যোগী বলে মেয়েট! 
ওকে ফাদে ফেলতে পারছে না। খালি সুযোগ খুজে চলেছে । এতে 
নিজের উপরে, নিজের তান্ত্রিক ক্ষমতার উপরে অরগ্যান-পা'র বেশ 
খানিকট। আস্থা, ফিরে এলে। ৷ 

তার ধারণ! ষে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি গতকাল তা প্রমাণ হয়ে 
গেছে । আগের দিন রাতেই সে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল, 


৮ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখ। ভারত 


মেয়েটাকে সে আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলার সুযোগ দেবে না, 
সকলের আগে বেরিয়ে পড়বে সে তার দলবল নিয়ে । পরিকল্পন। 
মতোই কা হলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড। রাতের ডেরায় পৌছে 
ওর! যখন বিশ্রাম নিচ্ছে, দেখে, ওদের তিববতী দলটির পিছু পিছু 
ক্েত্রপালও হাজির । ওর দিকে তাকিয়ে সে যেন বিজয়িনীর হাসি. 
হাসলো । অরগ্যান-পা'র আর সন্দেহ রইলে৷ না-__মেয়েটা আজ 
উড়েই এসেছে । 

আজও সৰার আগে আগে চলেছে ওরা পাঁচজন। অরগ্যান- 
পা” আর তার চার সঙ্গী । আর ঘণ্টাখানেক চললেই রাতের ডেরায় 
পৌছে যাবে। গতি তাই আপনা থেকেই একটুখানি টিলে হয়ে 
এলে । হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে অরগ্যান-পা'র গায়ে হাত 
ছেয়ালো । চমকে পিছন ফিরে অরগ্যান দেখে, আর কেউ নয়, 
ক্ষেত্রপাল। চোখাচোখি হতেই ক্ষেত্রপাল একটু হাসলো । শরীরট! 
কেমন যেন ছমছম করে উঠলো তাঁর। চুপচাপ চোখ ছুটে। সরিয়ে 
নিয়ে নীরবে হাটতে থাকলো সে। 

ক্ষেত্রপাল নাক ঝেড়ে খানিকট' রক্ত আর পুঁজ ঝরালে৷ মাটিতে । 
তারপর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে একটুখানি হেসে বললো -.*গুরুর 
কাছে নিজেকে কখনো। অপদার্থ প্রমাণ করতে নেই, সঙ্গীদের কাছে 
কখনো ছোট হতে নেই। 

ওযেকি বলতে চাইছে বুঝতে কষ্ট হলে না অরগ্যান-পা"র। 
মুখে সংক্ষিপ্ত, জবাব ফোটালো ঃ তাই নাকি? তারপর উদাসীন; 
ভঙ্গীতে স্ুদূরে দৃষ্টি ফেলে পা চালাতে থাকলো । 

ক্ষেত্রপালও হয়তো ওর ওই অনীহ মনোভাব দেখেই, কিছু ন' 
বলে পাশাপাশি নীরবে হেঁটে চললে । বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার 
বললো £ “জানো ! এই শহরেই আমি থাকি ।, 

ওঃ । 

হ্যা! বেশ ভালো শহর । 


অব্গান-পা” ৯ 

“3£,_-চোখ অন্য দিকে রেখেই কে সংক্ষিপ্ত ধ্বনি তোলে 
অরগ্যান-পা; | 

এখন এদেশে গ্রীক্ষকাল। নিচের দিকে প্রচণ্ড গরম । তোমরা 
ঠাণ্ডা দেশের মানুষ । এ জল বাতাস সহা হবে না তোমাদের । 

কোন জবাব দেয় না অরগ্যান-পা” | 

তারপরেই আবার বর্ষা বিরতি । তখন তো! কোথাও যেতেই 
পারবে না । এ মাস কটা এখানেই কাটিয়ে যাও না । 

এখানে 1..ওর কথায় সে যেন একটু চমকে ওঠে । 

হ্যা'..চমকে উঠলে যে 1:..থাকা খাওয়ার ভাবনা ? সেজন্য 
কিছু চিন্তা ক'রে না। থাকার ব্যবস্থা আমিই ক'রে দেব'*'খাওয়। 
দাওয়ার ভারও আমিই নিলুম । 

আ্যা...চমকের বিষম ধাক্কায় অরগ্যান-পা”র দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
যেন কেঁপে উঠলো । পা৷ ছুটো৷ আপন! থেকে স্তব্ধ হয়ে গেলো । তার 
তৃতীয় নয়নে ভেসে উঠলো দড়ি ছিড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় ছটফট 
ক'রে চলা একট? ভেড়ার চেহারা । এই ভেড়াটা! আর কেউ নয়... 
সে নিজেই । গায়ে খানিকট! মন্ত্রপৃতঃ জল ছিটিয়ে দিয়ে ডাকিনীট। 
বেমালুম তাকে কচি--'নধর একটি..। তারপর 1...অরগ্যান-পা, 
অনুভব করলে। একটা শীতল শ্রোত তার মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে শির 
শির ক'রে উপরের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । 

নিজেকে সামলে নিয়ে মনে মনে তন্ত্রগুর পদ্মসম্তবের নাম স্মরণ 
ক'রে সে আবার চুপচাপ চলতে শুরু করে। 

ওকে ওভাবে চুপচাপ চলতে দেখে ক্ষেত্রপাল বলে...কী চুপ 
করে যে..হ্যা__ন। কিছুই বললে ন। তে। ? 

ভেবে দেখি ।.."জবাব দিতে গিয়ে অরগ্যানের গলা কেপে ওঠে। 
মনে মনে বলে.."যতোই মিষ্টি কথা বলে! না কেন, তোমায় আমি 
চিনে গেছি'**কিছুতেই ওসবে ভুলছি নে। অরগ্যান (উগ্ভান) ষাবে 
বলে বেরিয়েছি...সেখানে যাবোই । তাই, তোমার ফাদে আমি 
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কিছুতেই পা দিচ্ছি নে। কাল ভোরের আলে! ফোটার পর আর 
তুমি দেখ! পাচ্ছে! না আমার । 

মরু বা ছাম্ব শহরে ছুরু ছুরু বুকে রাতট1 কাটিয়ে পরদিন সূর্য 
ওঠার আগেই 'গর্ণতম মহ। পর্বতের, দিকে যাত্রা করলে অরগ্যান-পাঃ | 
উত্তর পাঞ্জাবের বা আধুনিক হিমীচলের এই পাহাড়ী অঞ্চলটিতে 
অনেক দামী দামী ছুলভ ওষধি গাছ-গাছড়া জন্মায় । রয়েছে পাঁচটি 
অলৌকিক ঝরন] 1, 

জায়গাটি ওদের বেশ পছন্দ হলো । থাকার আশ্রয়ও জুটে 

গেলে একটি বৌদ্ধ বিহারে । 

অরগ্যানের মনের, তার ধ্যান ধারণার যে পরিচয় এতক্ষণ পাঁওয়। 
গেছে ত৷ থেকে মনে হবে সে বুঝি একজন সাধারণ স্তরের অশিক্ষিত 
বৌদ্ধ ভিক্ষু । তিনি কিন্ত মোটেই তা৷ নন । তার সময়কালীন তিব্বতের 
তিনি একজন সের! বৌদ্ধ পণ্ডিত | ধর্ম ব্যাখ্যা, বিতর্ক-আলোচন। ও 
রচনা এ তিন বিষ্ভায় সে সময় তিববতে কেউ তার জুড়ি ছিল না । 
তন্ববিগ্ভায় তার গুরু ছিলেন রগদ তসঙ পা” (18০৫ (৪0 08 )। 
তিনিও তার কালের এক বিখ্যাত সিদ্ধ-পুরুষ হিসাবে পরিচিত 
ছিলেন। সেখ্যাতি আজও অম্নান। 

তিববতে জুর সে! অঞ্চলে 'গো৷ লুন'-এ অরগ্যান-পা'র জন্ম 
হয়েছে । বাবার নাম জো পন। তিনি র-গ্যস গোষ্ঠীর লোক 
ছিলেন । 

সাত ব্ছর বয়সে অরগ্যান-পা' রূগদ তসঙ পা"র শিহ্য হলেন । 
ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তার কাছে থেকে যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত 
বিভিন্ন তন্ত্রশান্্র শিক্ষা করেন । এর মধ্যে “কিল, “হেবভ্বা' ও 
“বজ্বপাণি' তান্ত্রিক পদ্ধতিও রয়েছে । বড়ে। ভাই ম্দো স্দে দপল-এর 
কাছে “প্রজ্ঞার উপর লেখা একখানি ছোট টাকাবইও তিনি পড়েন । 
এই সঙ্গে শুরু হয় বিভিন্ন বিগ্ভাপীঠে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা । 
অসাধারণ প্রতিভ! দেখিয়ে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই বিভিন্ন গুরুর 
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কাছে বিভিন্ন বিশেষণ লাভ করেন । বো-দঙউ-এর রিন রৎসের কাছ 
থেকে পান “মকন-পো” খেতাব । জঙ এর বসম গিলিঙ পা?-র কাছ 
থেকে পেলেন প্লোব দৃপোন উপাধি । আচার্য বসোঁদ ওদ পা”-র কাছ 
থেকে পেলেন গন স্তোন” বিশেষণ । এরপর তিনি রিন চেন দ্পল 
উপাধিও পান । 

বিদ)ার একটি শাখাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করার শপথ নিয়ে এক- 
টানা বারো বছর তিনি তা নিয়ে খু'টিয়ে খুঁটিয়ে পড়াশুনা ক'রে 
চলেন। প্রতিজ্ঞা ক'রে এই সময় তিনি মাংসও বর্জন করেন । 

এরপর বে! দঙ-এর রিন রংসে বিদ্যাপীঠে হগরো পদ্ধতির কাল- 
চক্র নিয়ে পড়াশুন। ক'রে তাতে পারদশী হন। 

'কালচক্র' চার ক্ষেত্রে তিনি মুল প্রেরণা পান র্গদ সিন পা-র 
কাছ থেকে । এ নিয়ে ব্যাপক চর্চা করতে গিয়ে এক সময়ে তিনি 
আবিষ্কার করলেন যে তার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে “সম্ভল' ধারার 
কোন সঙ্গতি নেই। সঙ্গতি রয়েছে অরগ্যান ব! উদ্যান-ধারার সঙ্গে | 
তখন তার মধ্যে সংকল্প দেখা দিলে। অরগ্যান ব। উদ্যান আসার । 

জরমণ পরিকল্পন। ঠিক হয়ে যেতে প্রথমে তিনি এলেন তিব্বতের 
উত্তর-মরুভূমি অঞ্চলে । সেখানে ন'মাস কাটালেন । জীবনীতে বলা 
হয়েছে সেখান থেকে তিনি চারজন সঙ্গী নিয়ে রওনা হয়ে তি-সে বা! 
কৈলাস পর্তত আসেন ও সেই পথ দিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর 
হতে থাকেন । সঙ্গীদের মধ্যে দপল ইয়ে ছাড়া আর কারো নাম 
জানা যায় না। 

অরগ্যান-পা” অতি বিদ্বান ও প্রতিভাবান হলেও, মনে রাখতে হবে, 
তিনি ছিলেন মধ্যযুগীয় ধর্মীয় জগতের মান্ুষ। দৈব বা অলৌকিক 
ঘটনা৷ ও কাণ্ড-কারখানায় তারা পুর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করতেন। আবার 
সে ধারণ। সব মানুষের মধ্যে যাতে প্রবাহিত থাকে সেজন্যও তাদের 
চেষ্টার অস্ত ছিল না। অরগ্যান-পা' ছিলেন আবার যোগ ও তন্ত্র 
শীন্ত্রের অনুগামী । এ ছুই সাধনার লক্ষ্য শুধু মোক্ষই নয়, ওই সাথে 
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অলৌকিক বা! অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া । সুতরাং 
তার ধ্যান-ধারণা যে অলৌকিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে এতে আর 
আশ্চর্য কি! বিশেষ করে তিনি যখন এ যুগের নন, ত্রয়োদশ 
শতকের মানুষ | 

এখানে তিব্বতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পশ্চাৎ পটটি জানলে পাঠকের 
পক্ষে অরগ্যান পা”র মনটি জানা হয়তো আরে। কিছুটা সহজ হবে। 

বোধহয় কুষাণরাক্ত কণিষ্ষের আমল থেকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম 
গ্রচার ও প্রসারের উদ্যম শুরু হয়। তবে তখনকার সে প্রচেষ্টা 
তেমন ফলপ্রশ্থ হয়েছিল বলে মনে হয় না। তিববতীদের মধ্যে তাদের 
আদি ধর্ম বন? এর প্রভাব অপ্রতিহত ধারায় চলতে থাকে । তুকতাক, 
মন্ত্র, ভূতপ্রেত, অপদেবতাঁয় বিশ্বাস এ ধর্মের একটি সাধারণ অঙ্গ 
ছিল। 

খবীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজনৈতিক দিক থেকে তিব্বত 
বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে । ওই সময়ে তিব্বতের অধিপতি রানম- 
রি-শ্রোণ-বস্তান উত্তর-পূর্ব ভারতে তার অধিকার বিস্তার করেন। 
নেপাল তার করদ রাজ্যে পরিণত হয়। কামরূপে বর্মন বংশীয় শেষ 
অধিপতি ভাস্কর বর্ণের পর এ রাজ্যটিও বোধ হয় কিছুকালের জন্য 
তিব্বতের অধিকারে চলে যায় । তাদের দ্বারা এ সময়ে বাঙল1! অভি- 
যানের কথাও শোনা যায়। তবে এর ফলাফল অজ্ঞান ৷ ভারতীয়রা 
এ সময়ে তিববতকে ভোট দেশ ও তিববতীদের “ভোট বলে উল্লেখ 
করতেন । বনুকীল ধরে সেই নামেই তারা এদেশে পরিচিত 
ছিলেন । 

তিব্বত অধিপতি শ্রোণ বস্তান চীন। রাজকুমারী ও নেপাল রাজ- 
কুমারীকে বিবাহ করেন। ছুই রান্রকুমারীই ছিলেন বৌদ্ধধর্মান্ুগামী । 
তাদের দ্বার! প্রভাবিত হয়ে রাজা নিজেও এই ধর্মে দীক্ষিত হলেন । 
রাজ-পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আবার নতুন ধারায় তিববতে বৌদ্ধধর্মের 
প্রবাহ শুরু হয়। মধ্য ও পূর্ব ভারত থেকে নেপাল হয়ে এই ধারা 
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প্রবাহিত হতে থাকে । এ অঞ্চলের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যেমন ধম প্রচারের 
জন্য এ সময়ে তিব্বত যান, তেমনি সেখানকার ভিক্ষুরাও তীর্থ করতে, 
ধর্ম ও দর্শন চা করতে এদেশে আসতে থাকেন। উভয় দেশের মধ্যে 
নিয়মিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শুরু হয়। তারা এ সময়ে এসে 
বিখ্যাত নালন্দা ও বিক্রমশীলা মহাবিহারে থেকে সংস্কৃত ভাষা, 
বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, যোগ ও তন্ত্র শাস্ত্রের চর্চা করে যেতেন। বিভিন্ন 
শান্্র পুথি নকল করে নিয়ে যেতেন। নালন্দা মহাবিহার ছিল 
সেকালের মধাভারত মগধ রাক্গে। আর বিক্রমশীল1] মহাবিহার 
পূর্ব ভারতে বাঙলায়। 

ভারতীয় বৌদ্ধধর্মে এ সময়ে বিশেষভাবে হঠযোগ ও তন্ত্রসাধনার 
জোয়ার বইতে শুরু করেছে । নানা দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে । 
তাই, তিববতীর় বৌদ্ধধর্মেও স্বভাবতই তার প্রভাব পড়লো । 

এ সময়কার যোগাযোগ তিব্বতের সাংস্কৃতিক জীবন ক্ষেত্রে আরে! 
একটি দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতকাল তিব্বতের কোন 
অক্ষরমাল। ছিল না। ছিল না তার ভাষার কোন লিখিত রূপ । 
ভারতীয় অক্ষবমালার অন্সরণ করে প্রথম তার অক্ষরমাল! তৈরী 
হলো, ভাষার লিখিত রূপ দেওয়া হলো । 

অঈম শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য ও পূব ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগা- 
যোগ অক্ষুগ্র ছিল । এমন কি বহু তিব্বতী ভিক্ষু তীর্থ করতে বা 
শান্তর চা করতে এসে শেষ পরধস্ত এখানেই জীবন কাটিয়ে যেতেন। 
সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে এসে চীনা পরিব্রাজক ইৎসিঙ 
এ রকম ছুজন তিব্বতী বৌদ্ধ ভিক্ষুর দেখা পাঁন। এর ছিলেন 
তিব্বতের যুবরাচ্ছের ধাত্রীর সন্তান। এদের এক ভাই পরে গৃহী 
জীবনে ফিরে যান। হুজনেই নেপালে থাকতেন । 'ম্বগাঁয় রাজাদের 
বিহার/।-এ বাস করতেন ৷ এর! সংস্কৃতে কথা বলতে পারদ ছিলেন, 
সক্ষম ছিলেন সংস্কৃত পুথি পড়ে তার অর্থ গ্রহণে । 

পুর্ব ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ স্তব্ধ ও ফোগাযোগ বন্ধ হয়ে 


১৪ তিব্বত পরিবাজকদের দেখা ভারত 


যাবার পর উত্তর ভারত থেকে এ প্রবাহ বইতে শুরু করে। পুর্ব- 
ভারত ছিল সম্ভল বা সংবর তন্ত্ধারার প্রধান পীঠ। এতোকাল 
এখান থেকে প্রধান ভাবে এই ধারাটিই তিব্বতে প্রবাহিত হয়েছে । 
কিন্তু উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম ভারত ছিল তন্ত্রের উদ্যান বা উড্ডীয়ান 
ধারার প্রধান পীঠ। উদ্যান বা উড্ডীয়ান দেশ থেকেই এর এই 
নাম। নবম শতাব্দীতে বিশিষ্ট বৌদ্ধ তন্ত্াচণর্য সিদ্ধ পদ্মসম্তব জন্মগ্রহণ 
করেন এখানে । তিনি তিব্বত গিয়ে, সেখানকার আদিধর্ম “বন? 
এর মুখ্য প্রবক্তাদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। তন্ত্রের অলৌকিক 
ক্ষমত। প্রদর্শন করে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন তিববতীদের 
নিকট । পন্মসম্ভব সেখানে প্রথম বৌদ্ধ সংঘের-ও প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। তার খ্যাতি ও প্রভাব থেকে তিববতীদের মধ্যে তন্ত্রের 
সম্তভল ধারার তুলনায় উড্ডীয়ান ধারা অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
উড্ভীয়ান বা! উদ্যান দেশ একটি পবিত্র পৃণ্যতীর্থরূপে, তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ 
পীঠরূপে বিবেচিত হতে থাকে । পদ্মসম্তবের পর তিববতগামী 
ভারতীয় ভিক্ষুদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করবার মতো! হলেন 
গ্রীজ্ঞান অতীশ দীপস্কর। ইনি পূর্ব ভারতীয় হলেও পশ্চিম-উত্তরের 
পথে সে দেশে যান। এ সময়কার যোগাযোগ পথটি ছিল পার্বত্য 
পাঞ্জাব ব আধুনিক হিমাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে । তিববতে সংঘের 
প্রথম প্রতিষ্ঠাতা যদিও পদ্মসম্তভব, তাহলেও তিনি মাত্র একটি বৌদ্ধ 
বিহার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলেন । অতীশের প্রচেষ্টায় তা তিববতে 
ছড়িয়ে পড়ে, অনেক বিহার গড়ে ওঠে । তিনি ১০৪২ অবেে সেখানে 
যান। 

উত্তর-পশ্চিম ভারতের পথ দিয়ে যে যোগাযোগ সুরু হয় তা 
প্রধানতঃ এক তরফ। ছিল। অর্থাৎ প্রধানভাবে ভারতীয় বৌদ্ধরাই 
সেখানে যেতেন। ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে যায়। বৌদ্ধধর্ম তখন তারত 
থেকে ক্রমশ লোপ পাবার পথে । 

আদি ও অকৃত্রিম রূপটি নিয়ে বৌদ্ধধর্ম তিববতে যেতে পারেনি 


অরগ্যান-পা* ১৫. 


একথা আগেই বল] হয়েছে । আবার ভারতে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিলুপ্তি 
ও উভয় দেশের মধ্যে যোগাযোগের অভাব তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মকে তার 
নিজস্ব ধারায় পরিবতিত হয়ে চলতে বাধ্য করে । আদি ধর্ম 'বন।-কে 
আত্মস্থ করে সে সেখানে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে তিব্বতের 
নিজন্ব ধর্মের রূপ নেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়েও বিভক্ত হয়ে পড়ে। 
তবে হঠযোগ ও তন্ত্রের প্রভাব অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত থাকে ।* 

দীর্ঘকাল পারম্পরিক যোগাযোগ ন1! থাকার দরুন ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর তিক্বতখদের কাছে ভারত এক অচিন রূপকথার দেশ, 
অলৌকিক কাগুকারখানার দেশ হয়ে উঠেছিল । কিছুটা অলৌকিকত্‌ 
যে এদেশের ভিক্ষুরাও সেখানে রপ্তানি করেছিলেন তা মনে করার 
মতে। যথেষ্ট কারণও রয়েছে । বহুকাল পর অরগ্যান-পা/র গুরু সিদ্ধ 
রগদ তসঙ পা” যোগাযোগের স্তব্ধতা ভেঙে হিমাচলের পথ দিয়ে 
ভারত আসেন । তবে, তিনি শুধু পূধ-পাঞ্জাবের জালন্ধর অবধি এসে 
সেখান থেকে ফিরে যান। তার ভ্রমণ কাহিনী এর পরেই আমর! 
শোনাবে । 

গুরুর সেই ভ্রমণই বোধহয় অরগ্যান পা'কে প্রেরণা জুগিয়েছিল 
এ দেশে আসার জন্য । তার মনে সংকল্প এনে দিয়েছিল জালন্ধর 
পেরিয়ে ভারতের আরো ভিতরের দেশগুলিতে যাবার-দূর তীর্থ 
করার । উন্দীপিত করেছিল পদ্মসস্তব, তার গুরু ইন্দ্রভূতি ও সিদ্ধ 
লাভাপা”র দেশ উড্ডীয়ান বা উদ্যান যাবার জন্য । 

স্তরাং অরগ্যান পা” জানাশোনা কোন মাটির মান্থুষের দেশে 
আসেননি । এসেছেন এক অচিন রূপকাহিনীর দেশে, অলৌকিক 
দেশে । কল্পনায় রডীন এক স্বপ্ন পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে তিনি 
এদেশের মাটিতে তার প্রতিটি চরণচিহ্ন একে চলেছেন । 

উড্ভীয়ান বা উদ্ভান আধুনিক কাবুল বা আফগানিস্তানের 
উপ্তরাঞচলে সুবাস্ত বা স্বাত নদীর উপত্যকা অঞ্চল। মুল উদ্যান, 
শহরটি বোধ হয় বর্তমানের উদ্দিগ্রাম । সপ্তম শতাব্দীতেও এ রাজ্যটি 


১৬ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখ! ভারত 


তন্ত্রের এক প্রধান পীঠস্থান ছিল বলে জানা যায়। ওই সময়কার 
বিশিষ্ট চীন! তীর্থযাত্রী ও বৌন্ধ পণ্ডিত হিউয়েন-সাঙ তার বিবরণ 
মধ্যে বলেছেন £ 

“উদ্যান রাজ্যটি আয়তনে ৫০০০ লি মতো । একের পর এক 
উপত্যক1 আর জলাভূমি উচু মালভূমির সঙ্গে মিতালী ক'রে এগিয়ে 
চলেছে । অনেক রকম শস্ত বোনা হয় এখানে । তবে ফসল তেমন 
ভালো হয় না। আড,রের ফলন প্রচুর, আখ অল্পসল্প । মাটির নিচ 
থেকে সোনা ও লোহা মেলে । ও-কিন বা হলুদ (ফুল কন?) 
নামে একক্সাতীয় গন্ধনার গাছ চাষের পক্ষে জায়গাটি খুব উপযোগী । 
বনাঞ্চল বেশ ঘন, আলো! ঢুকতেই পায় না। ফুল ও ফল-ফলাদি 
অন্রঅ্। ঠাণ্ডা আর গরম ছুই-ই মানানসই | বৃষ্টির প্রকোপ তাদের 
ধতু অন্নুসারে। 

“এখানকার লোকের কোমল ও স্েচপরায়ণ । তবে চাল- 
চলনের দ্রিক থেকে কিছুটা! ধূর্ত ও কপট । জ্ঞানের কদর করলেও 
তা অঞ্জনের দিকে কোন মনযোগ নেই । ভোজবাজী, তন্ত্রমন্ত্বের চর্চা 
ও অভ্যাসের দিকে বিশেষ ঝোঁক রয়েছে । তার্দের পোষাক হলো 
সাদ। স্ৃতীর কাপড়, এছাড়। আর বিশেষ কিছু পরে না। 

“ভারতের ভাষা থেকে এদের ভাষা কোন কোন দিক থেকে 
পৃথক হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে মিল রয়েছে । লেখার 
বর্ণমাল। ও সামাজিক রীতিনীতিও ওই রকম মিশেল ধরনের 
কিছুটা । এরা বুদ্ধের প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণ ও মহাযান পন্থী।” 

হিউয়েন সাঙ, তার পূর্ববর্তী চীনা পরিব্রাভ্তক ফা-হিয়েন এবং 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অরগ্যান পার সামান্ পরবর্তী মারকো পোলোর 
বিবরণ থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে উড্ডীয়ান বা উদ্যান বলতে 
শুধু উদ্ভান শহর ও তৎসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে বোঝাতো। না। 
কাবুল নদীর উত্তর ও সি্ধু নদের পশ্চিমে থাক এক বিস্তৃত অঞ্চলকে 
“বোঝাতো।। তার মানে আধুনিক পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 


অরগ্যান-প1' ১৭ 


প্রদেশের উত্তরাংশ এবং আফগানিস্তান বা কাবুলের উত্তরাঞ্চলের 
কতক মঞ্চল। মারকো পোলো একে 'পশই' নামে উল্লেখ করেছেন । 
তার দেয়া বর্ণনা এই রকম £ 

“বাদাকশান (বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত 
শহর) থেকে দক্ষিণ দিকে দশদিন চললে পশই রাজ্যের দেখ। মিলবে । 

“এখানকার বাসিন্দারা একটি অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে। তারা 
সবাই প্রতিমা-পৃর্ক তাদের গায়ের রঙ বাদামী । মায়াবিদ্যা ও 
তত্বমন্ত্রের দিকে তাদের দারুণ ঝোক। এখানকার পুরুষেরা কানে 
ছুল পরে। সোনা ও রূপার ব্রোচ আটে । মুক্ত! ও রত্ব পাথর 
খচিত অঙ্গদ পরে । তাঁর। অতি কপট ও পরের ক্ষতি সাধনে পট ।” 

মারকোর সময়ে দির শহর পশই বা উদ্ভানের রাজধানী ছিল। 
এ শহরটি বতমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
উন্তরাংশে । 

আবার আমরা মূল কাহিনীতে ফিরে যাই । 

মনে আছে নিশ্চয়, অরগ্যান-পা” কুলু ও মরু (ছাম্ব)ট শহর পার 
হয়ে গর্ণতম মহা-পৰ্তে এসেছেন । চার সঙ্গীকে নিয়ে গরমকালট। 
এখানেই কাটাচ্ছেন । এই পব্তটির সঠিক ভারতীয় নাম কীতা। 
নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি । মনে হয়, মরু বা ছাম্ব রাজ্যের কোন 
একটি অঞ্চলেই এটি অবস্থিত । 

এখানে থাকাকালে 'গৃথ্' ড৪19০) নামে এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর 
সাথে তার আলাপ পরিচয় হলো । ধর্ম-ব্যাখ্যানে দক্ষ বলে এই 
সন্যাসীর বেশ নাম ডাক রয়েছে । অরগ্যান পা”ও বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন 
যানের মতবাদগুলিকে বিশদভাবে ব্যাখ্য। করলেন সবার কাছে। শুনে 
সেখানকার সাধুরা বেশ খুশী হলেন । করলেন, অরগ্যানের পাঞ্ডিত্যের 
প্রশংস। ৷ 

গরমকাল পার হতে অনেক ভারতীয় সাধু সে পাহাড়ী এলাকাটি 
ছেড়ে নিচে জালম্ধর রাজ্যের দিকে রওনা হলেন। অরগ্যানও তার 

২ 


১৮ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত 


চার সঙ্গী নিয়ে তাদের মেলে ভিড়ে গেলেন । চললেন জালন্ধর । 

এ রাস্তাও সহজ্জ সরল নয়। উচু নিচু পাহাড়ী এলাকা । অনেক 
চড়াই উতরাই ভেঙ্গে এগিয়ে চলতে হচ্ছে । উচু পাহাডের গ। ঘেষে 
সংকীর্ণ তুর্গম গিরিপথ আর গিরিখাত পার হতে হলে! তাদের। 

এভাবে টানা একমাস দক্ষিণ দিকে পথ চলার পর তার! জলিঙ্ধরে 
রাজনগরীতে এসে পৌছালেন। শহরটি মোটামুটি বড়ো । নাম 
নগরকোট । এখানে একটি বিরাট বাজার আছে । দরকারী সব 
রকম জিনিষপত্তর সেখানে মেলে । অরগ্যান-পা"র কাছে পয়সাকড়ি 
বিশেষ কিছু নেই; তাই ইচ্ছে থাকলেও তার পক্ষে তেমন কিছু 
কেনাকাটা সম্ভব হলো! না। 

“এই নগরকোটে নদীর বুকে একখপ্ত ত্রিকোণ ভূমি রয়েছে । এর 
মাটি খোড়াখু'ড়ি নিষেধ । লঙগুরা নামে এখানে একটি শ্শান 
আছে। সেখানে জলআ্রোতে ক্ষয়ে যাওয়া একটি পাথব দেখা যাবে । 
এটি দেখতে ঠিক মড়ার খুলির মতো! ৷ শ্াশান ক্ষেত্রে আর্য ভট্টারিকার 
একটি মৃতি আছে । উত্তর দিকে গেলে জ্বালামুখী নামে আরেকটি 
প্রসিদ্ধ মৃতি। তার অলৌকিক মুখের দিকে তাকালে চোখ যেন 
ঝলসে যায়। 

রাজপ্রাসাদের কাছে আরেকটি শ্মশান রয়েছে । এর নাম 
মিতগ্লরপ (মৃত গুক্ষা। ?)। শ্মশান লক্ষণের বৈশিষ্ট্য পে যে আট 
রকম গাছের কথ! শাস্ত্রে লেখা আছে তার একটি গাছ এই শ্বাশানটিতে 
অরগ্যান দেখলেন । গাছটির নাম 'নীল বৃক্ষ । এ গাছের গায়ে 
কোনরকম আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে।' 

এই জালম্ধরে অরগ্যান-পা” তার তিনজন সঙ্গীকে দল থেকে বাদ 
দ্রিলেন। তার বিচারে তারা দূর তীর্থযাত্রার অযোগ্য । পথকষ্ট 
সইবার মতো, যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার মতো যথেষ্ট 
সাহস ও ধৈর্ধয তাদের নেই । শুধু দপলকে নিয়েই এবার তিনি 


এগিয়ে চললেন । 


অর্গ্যান-পা? ১৯ 


কুড়িদিন ধরে উত্তর ঘেষা পশ্চিমদিকে এগিয়ে চললেন । 
পৌছালেন ইন্দ্রনীল শহরে । শহরটি একটি নদীর পাড়ে । ঘটলি 
(বা গন্ধোল) থেকে নদীটি একদিক পানে বয়ে চলেছে । নাম 
পেয়েছে চন্দ্রভাগ!। 

নদীর এ পার বা পূব অঞ্চল রগ্য স্ক্যগস (7858 5%5885)-এর 
সমতল ভূমি । অর্থাৎ পাঞ্জাব বা ভারতের সমতল ক্ষেত্র । 

একদিন রাতে অরগ্যান-প1” এ শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ 
একটি দৃশ্য তার নজরে এলো । একজন স্ত্রীলোক গান গাইতে গাইতে 
একটি থলির মধ্যে নানা অস্ত্র মাটি থেকে তুলে তুলে রাখছে। 

বুকট! ধ্বক ক'রে উঠলে! তার। এস্ত্রীলোকটি ষে একঞ্জন 
ডাকিনী এতে অরগ্যান-পা'র একটুও সন্দেহ রইলো৷ ন!। পৃথিবীতে 
এতে জিনিষ থাকতে ও এ সময়ে থলির মধ্যে অস্ত্র পুরছিল কেন? 
গানই বা গাইছিল কেন? ও কি কিছু বলতে চেয়েছে অরগ্যান- 
পাকে এভাবে ? কী বলতে চেয়েছে? আসন্ন কোন বিপদের কথা ? 
অস্ত্রুলি কি তারই সংকেত। এ গান কি ওই বিপদ সংকেতের 
দিকে অরগ্যানের মনোযোগ আর্কৰণ করার জন্য । 

আসল ব্যাপার যে তাই, এ কথা অরগ্যান পুরোপুরি বুঝতে 
পারলে! বিপদটি ঘটে যাবার পর। দৈব সংকেতের বৈশিষ্ট্যই এই'। 
কোন কালে খোলাখুলি পরিষ্কার কিছু বলবে না । আ'ভাসে ইঙ্গিতে 
স্ুচনাটি দিয়ে তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলবে । যদি তোমার 
প্রজ্ঞা থাকে ত৷ দিয়ে বুঝে নাও, নিজেকে রক্ষা করে | বিপদ যদি শেষ 
পর্যন্ত না আসে, ভেবে! না সংকেত মিথ্যা । বুঝবে, তুমি তোমার 
প্রজ্ঞা ব৷ দৈবামুকুল্য বলে এক ভয়ংকর বিপদ পার হয়ে গেছে। আর, 
বিপদ যদ্দি ঘটে তাহলে বুঝতে হবে, প্রজ্ঞার একান্তই অভাব তোমার । 
তাই, দৈব সহায়ত। পেয়েও তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারলে না। 

যাই হোক, এ নেহাংই আমার কথা, অরগ্যান-পা"র কথা নয়। 
অরগ্যান-পা'র কী হলো, কী বিপদ ঘটলো তাই এবার বলি। 


২০ তিব্বতী পরিব্বাজকদের দেখ! ভারত 


পরদিন ভোরবেলা সে চারজন তাতারের রোযদৃষ্টিতে পড়ে গেল । 
তাতারর। ঘোড়ার চড়ে যাচ্ছিল। তার ও অন্যান্য যাত্রীরা বেশির 
ভাগই হেঁটে হেঁটে । তাতার আর তিব্বতীরা অনেকটা একই রকম 
দেখতে । উভয়েই মোঙ্গলীয়। একেশ্বরবাদী মুসলমান তাতারর! 
তাই বোধ হয় তাদের চেহারার ছুই মৃতিপুজ্জক উজবুককে দেখে 
ক্ষেপে গেলো । তবে, কারণটি ঠিক কী তা অরগ্যান-পা? খুলে বলেন 
নি। শুধু বলেছেন ওই চারজনের মধ্যে একজন তাতার কুঠারের 
প্রিছন দিয়ে তাকে বেমকা পিটুনী লাগালে । সেও ক্ষেপে গিয়ে 
প্রচণ্ড ভাবে তাকে বাধা দিলো । কিন্তু তার সঙ্গে এটে উঠতে 
পাবলো না । ষোগাভ্যাসেব সময় ছৃরহ ভঙ্গীর আসনের বেলা যে 
কাপড়টি দিয়ে তিনি তার পা বেঁধে নিতেন, সেটি দিয়ে তাতারটি 
তাঁকে বেঁধে (বা তার গলায় জড়িয়ে ) হিচড়ে টেনে নিয়ে চললো । 
বুকে পাজরে লাখি কষাতে থাকলো । পুরে! একটি বেলা এ রকম 
চললো । যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখলো অরগ্যান-প1। শেষে 
যোগ-প্রক্রিয়ার শরণ নিলো । প্রাণবায়ু ও মানসিক শক্তিকে বিন্দু- 
চক্রে কেন্দ্রীভূত ক'রে তাকে মূল শিরাতে প্রবাহিত ক'রে চললো । 

অরগ্যান-পা'র দৃশ্যতঃ অচেতন অবস্থা দেখে দ্পল ইয়ে ধরে 
নিলো, সে মারা গেছে । 

ওই ভাবে বল সঞ্চয় ক'রে, হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে, অরগ্যান- 
পা” বিরাট হুগ্কার জাগালো। তান্ত্রকের বশীকরণ দৃষ্টি মেলে তাতার- 
টিকে সম্মোহিত ক'রে ফেললো । ফলে তাতারের কথা কইবার ক্ষমত! 
লোপ পেয়ে গেছে তখন, থর থর ক'রে সে কেপে চলেছে । সবাই 
বুঝলো! সত্যিই অরগ্যান-পা” একজন সিদ্ধ পুরুষ । পরিস্থিতি এবার 
পালটে গেলে! । 

ইন্দ্রনীল থেকে একটি দিনেই তার! ভ্ররমিল বা বরমিল এসে 
গেলেন। সেখান থেকে তারপর সিল বা হিল। এ জায়গাটি বোধ 
হয় এখনকার হেতান। এরপর যে শহরটিতে এসে পৌছালেন, সেটি 
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তখন মোঙগলদের অধিকারে । শহরটির নাম পরে ভূলে যাওয়ায় 
অবগ্যান-পা' তার পরিচয় আমাদের জানিয়ে ষেতে পারেননি । তুচ্চির 
(70০০) ধারণ! শহরটি মোঙ্গ বা হরিয়া । 

“এ অঞ্চলের পর থেকে যতোই উপর দিকে ( উত্তর-পশ্চিমে ) 
এগিয়ে যাবে ভারতীয়দের সঙ্গে তাতারদেরও চোখে পড়বে। 
( ভারতের লোকদেব) কত্তক হিন্দু, কতক মুসলমান ( তাঁতার )। 
কতক আবাব এদের মিশ্রণ । আর সমতলে যার বাস করছে তাদের 
মোগল বলা হয় ।” 

পথ চলে চলে এবার হারা একটি নদীর কূলে এসে পড়লেন । 
নদীটি কাশ্মীর থেকে এদিকে নেমে এসেছে । 

তাব নানে তীর্ঘযাত্রী ছু'জন পৌছেছেন এসে ঝিলম নদীর তীরে । 

তারা নদী পার হলেন। এলেন ত্রহৌোর নামের একটি শহরে । 
এখানে ৭০ লক্ষ (হাজার?) লোকের বাস। শাসনকতা একজন 
তাতার। নাম, মালিক করদরিন । 

শহরটি পেছনে রেখে একদিন পথ চলার পর তারা একটি খনিজ 
লবণ পাহাডের কাছে হাজির হলেন । এটির নীম নলকুগরি ( গবণ 
গিরি বা নউগিরি )। 

«এখান থেকে কাশ্মীর, মালোও (মলোট বা মালকোট), ঘোদসার, 
(গুক্ররাট), ধোকুর ( দক্ষিণ বা দক্ষিণাপথ ) ও জালগ্ধরে মুন যায়।' 
অনেক লবণ ব্যবসায়ী এখান থেকে যাওয়া আসা করে। এই লবণ 
খনিগুলির দিকে যে বড়ে৷ রাস্তাটি গেছে সেটিতে বিপদ আপদের. 
সম্ভাবন। খুব অল্ল। কেননা, পথে প্রচুর খাবার , অনেক সঙ্গী মেলে । 
বাজারও আছে অনেক 1” 

ঝিলম নদী পার হয়ে প্রথম যে বড়ে। শহরটিতে হৃ'জনে এলেন সেই 
ব্রহোর বা ভঙ্বোল খুব সম্ভব পিগ্ডি দাদন খা! শহরের সঙ্গে অভিন্ন । 
এটি এককালে বড়ো লবণ বাঞ্জারগুলির একটি ছিল। অধিবাসীদের. 
সংখ্যা য। দিয়েছেন ত। অবশ্যই ফাঁপানে। | 
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লবণ পাহাড় থেকে তিনদিন (বা! একদিন) পশ্চিম দিকে চলার 
পর তারা মালকুট বা মলোট এলেন। সেখানকার রানীর কাছে 
গিয়ে অন্ন ভিক্ষা করলেন। রানীর নাম ভূজদেবী। তিনি তাদের 
খা্য, অন্যান্য জিনিষপত্র ও পোষাক দিলেন । 

অরগ্যান-পা”র বর্ণনা মতো। এ জায়গাটি সাগর-দ্বার ও রত্বখনি 
হিসাবে প্রসিদ্ধ । হুলান্ রাজার তৈরী একটি মন্দির আছে এখানে । 
এছাড়া কণ্টকারি নামের ভেষজ গাছটিও এ রাজ্য প্রচুর জন্মে। 

এবার ছু'জনে উত্তর-পশ্চিমদিকে পথ চলতে শুরু করলেন । পাচ 
দিন পর এসে গেলেন রুকল শহরে । এখানকাব রানী নাম সোমা- 
দেবী । সাহায্যের জন্য তার কাছে গেলেন । তীর্থ ভ্রমণের জন্য 
যা কিছু ছু'জনেৰ প্রয়োজন সব তিনি দিলেন । 

ধুশী মনে এগিয়ে চললেন ছু'জ্রনে । চারদিন পথ ভাঙাব পর 
এলেন এবার রক্জরন্থরা । এটি অরগান বা! উদ্যান যাবার চারটি পথের 
একটি । অন্য তিনটি পথ হলো নীল, পুরসো ও কচোক। 

রজন্রায় এসে ছু'স্তনে ভিক্ষা করতে বেরোলেন । যা ফল-মূল 
এভাবে পেলেন, খেতে গিয়ে দেখেন সেগুলিকে সব পি পড়ে ও 
পোকায় ছেকে ধরেছে । সে দৃশ্য দেখে দ্পল ইয়ের পেট ঘুলিয়ে 
উঠলো । সে তার কোন কিছুই মুখে ছোয়ালো' না। অরগ্যান তা 
দেখে চোখ কুঁচকে তাকে বললেন, কি হলো ? খাও! তবু সেনা 
খেয়ে রইলো । অরগ্যান তার নিজের ভাগের ফলগুলি ধুয়ে ফেললেন । 
দেখা গেলে। সেগুলি বেশ ভালোই আছে । হরেক রকম ফল আর 
আঙুর । তিনি একা একাই সেগুলি খেলেন ।* 

“এ শহরটির পশ্চিম দিক দিয়ে সিন্ধু নদ বয়ে চলেছে। ষে 
চারটি নদী কৈলাস পর্বত থেকে জন্ম নিয়েছে এটি তার একটি । 
কৈলাস পর্বতের একটি সিংহের মুখ থেকে এটি নিঃসরিত হয়ে 


* মূলে কিছুটা অন্তরকম আছে। কিন্তু তার বান্তব ব্যাখা এরকমই 
একমাত্র হতে পারে। অন্তথায় অংশটকে প্রমান হষ্ট বলে ধরে নিতে হয়। 
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চলেছে । নদীটি মরিউল বা লাডাক হয়ে হক্রস বা গিলগিটের মধ্য 
দিয়ে বয়ে গেছে । তারপর কাশ্মীরের উত্তর দিককার জঙসদকর ও 
পরিগ (কারগিলের একটি জেল!) হয়ে তাঞ্ধিক বা পারস্যের মধ্য 
দিয়ে উরগ্যান বা উদ্যান চলে গেছে ।” 

সিন্ধু নদ পার হবার জন্য যাত্রীর সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে 
খেয়াঘাটের কাছে এলো । মরগ্যান ও দ্‌পল একটি নৌকায় চেপে 
বসে মাঝিকে বললেন £ চলো” । 

মাঝি বললো 2 যেতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সবাই 
বলছে, ওপারে নাকি তুকাঁবা এসেছে । গেলে, খুন হবার ভয় 
রয়েছে । 

অরগ্যান-পা” সে কথ। শুনে ঘাবড়ালেন না। বললেন £ মরণে 
আমার ভয়ডর নেই । তুমি নৌকা চালাও ! 

মাঝি তার কথ। শুনে নৌক। ছেড়ে দিলো । 

“এখান থেকে উত্তরমুখী গেলে উরগান বা উদ্যান দেশ । সেখানে 
৯০০০০ শহর আছে। তবে ধুমতাল ছাড়া আর কোন জায়গাকে 
উরগ্যান বা উড্ডীয়ান বলা হয় না। এ সময় উরগ্যানকে সবেমাত্র 
তুকীঁর! দখল ক'রে নিয়েছিল ।” 

নদী পার হয়ে আবার ছু'জনে চলতে থাকলো ৷ সন্ধ্যা নাগাদ 
একটি শহরের দেখা মিললো! । নাম তার কলবুর । শহরে ঢুকলেন 
ছু'জনে। 

শহরের সব লোক, কি মেয়ে কি পুরুষ, নতুন চেহারার এ ছুই 
তীর্থষাত্রীকে দেখে ভাবলো-_এর৷ নিশ্চয় তুকাঁ। ব্যাস! অমনি 
ওদের উপর তাক ক'রে সবাই টিল ছুড়তে শুরু করে দিলো! । 

নিরুপায় হয়ে ছুজনে প্রাণপণে ছুট দিলেন । ছুটতে ছুটতে শেষে 
সামনে এক বাগান পড়লো, চিন্তা ভাবন! না ক'রে তারই মাঝে ঢুকে 
পড়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন হুজনে । 

রাতের অন্ধকারে কেউ আর ওদের পিছু নিলো ন।। বোধ হয় 
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ভাবলো এই আধারে কোথায় আর পালাবে লোক ছটো!। কাল' 
সকাল হলে ধরা ষাবে। 

সে পর্মস্ত অপেক্ষা করার মতো। বোকামি ওর করলেন না । 
রাতে প্রচণ্ড ঝড় দেখা দিলো । আর সেই সুযোগে সবার অলক্ষ্যে 
চম্পট দিলেন শহর থেকে । 

পথে যেতে যেতে খবর পেলেন উদ্ভানের ভিতর নাকি পারসিকের! 
ঢুকেছে । 

চলতে চলতে এক জোড়া দম্পতির সঙ্গে দেখা । তার৷ তুকাদের 
এডিয়ে গরু ভেড়। নিয়ে নিজেদের ভিটেয় ফিরে চলছিল । সঙ্গে 
একটি ছোট্ট শিশু । 

তাদের সঙ্গে হু'জনে ভাব জমালেন। 

বললেন £ আমর! ছুজন তিববতী সাধু । তীর্থ করতে উরগ্যান 
চলেছি । ভালোই হলো, তোমাদের সাথে একসঙ্গে ধূমতাল পর্যন্ত 
যাওয়। বাবে। 

স্বামী স্ত্রীকে সাহায্য করতে লেগে গেলেন হুজনে । অরগ্যান-পা? 
ওদের বাচ্চাটিকে কোলে নিলেন। তারপর ছজনে মিলে ওদের 
গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চললেন । 

সিন্ধু নদ তে! আগেই পার হয়েছেন । এবার ভিকরোভস এলেন 
প্রথমে তারা । তারপর আরে একদিন পথ চলে কবোক (কচোক)। 

লবণ চালান প্রসঙ্গে যে দেশটিকে কচোক বলেছেন, তাকেই বোধ 
হয় অরগ্যান-পা” এখানে কোবোকো। বা কবোক বলছেন । 

মালকুট বা মলোট শহর থেকে কবোক আসতে ছ'জনার পুরে! 
একটি মাস লেগেছে । 

“এ শহরটির লোকজনেরা বেশ ধর্মপরায়ণ ও শিক্ষিত। অনেক 
জ্ঞানী লোকও আছেন এখানে । ক্যারামিনিয়াম ( 29081010180) ) 
এর খনি রয়েছে । এর শাসনকর্তার নাম রাত্রদেব। তিনিই 
উরগযানের বেশির ভাগ অঞ্চলের মালিক ।” 


অবগান-পা' ২ 


প্রাসাদে গিয়ে অরগান-পা' তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন । "উদার 
রাজামশাই” তাদের আদব আপ্যায়ন করলেন, ভোক্র খাওয়ালেন বেশ 
যত্ব করে । তারপর পথ দেখিয়ে ভোনেলে পরস্ত এগিয়ে দেবার জন্য 
একজন লোকও সাঙ্গে দিলেন । 

ভোনেলে কবোক থেকে পুরো একদিনের পথ । 

পরের অঞ্চলগুলি ও যাতে দু'জনে স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন, নিরাপদে 
ধূমতাল তীর্থ করতে পারেন সেজন্যও শাসনকর্তা একটি চিঠি দিয়ে 
দিলেন। তাতে তিনি স্পষ্ট কবে লিখে দিলেন অমুক অমুক জায়গা 
থেকে অমুক অমুক জায়গাতে এব যাতে যেতে পারেন সেজন্য যেন 
লোক সঙ্গে দেয়া হয়।, 

ভোনেলে থেকে তারা সিদ্ধপুর গেলেন । 

সেখানে বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা করলেন । পথে একটি ছোট 
নদী পড়লো । সেটি পার হলেন । একদিনের মধ্যেই পৌছে গেলেন 
করগকর (6888141) | 

ছোট এই নদীটি খুব সম্ভব ভরও। করগকর নামের জায়গাটি 
করাকর গিরিপথের কাছে থাক কোন গ্রাম । 

সেখানকার লোকের মুখে অরগ্যান-পা” শুনলেন এরপর থেকেই 
শুরু হয়েছে অন্ত রাজ্যের সীমান্ত । 

“এ অঞ্চলটিতে চাল ও গমের বেশ ফলন হয়। নানারকম ফল- 
মূলও রয়েছে । সবখানেই ময়ুরের ঝুঁটির মতো গাছ-গাছালি মাথ। 
উচিয়ে আছে । 

“মাটির বুকে কোমল ঘাসের আস্তরণ, তরি তরকারী শাক-পাতার 
গাছ-গাছালি-লত1 । সব রকমের রভীন ও সুগন্ধি ফুল। উরগ্যানের 
মধ্য দিয়ে একটি নদী চলে গেছে । নামটি তার কোদন্তর। পুব 
দিকে ইলে। পর্বতমালা । এটি জন্ুদ্বীপের সব পর্বত থেকে উচু। 
পৃথিবীর এমন কোন ভেষজ গাছ-গাছভ। নেই যা এখানে হয় না। গাছ-- 
গাছালি, নলখাগড়া, লতা-পাতায় ফুলে জায়গাটি নয়ন ভোলানো। 


২৬ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত 


“অবাধে ঘুরে বেড়ায় শরভ আর নানা জাতের কৃষ্ণসার হরিণ। 
অজ্তঅ্র আঙুর ক্ষেত। সব রকমের সুন্দর সুন্দর পাখি আর চোখ 
জুড়ানো রঙের বাহার মনের মাঝে গুনগুনিয়ে গানের স্বর জাগায় ।” 

উদ্ভান রাঞ্জের এই ইলে। পর্বতকেই চীন। পরিব্রাজক হিউয়েন- 
সাও হি-লো পবত বলে বর্ণনা ক'রে গেছেন। 

এখান থেকে পুরো। একটি দিন পথ হেঁটে ছু'জনে রয়িকর 
(0২৪1091) এলেন | 

“এ জায়গাটি রাপ্জা ঈন্দ্রভৃতির রাজধানী । এখন ছ'টি শহরে 
ভাগ হয়ে গেছে । একটিতে মাছে খান ষাটেকের মতো! বাড়ি। 
অন্তটিতে চল্লিশ খানার মতো । উত্তর দিকে রাক্ঞা ইন্দ্রভৃতির গড়। 
একটি মন্দির রয়েছে । নাম মঙলয়োর (480789190) | মন্দিরে রয়েছে 
বুদ্ধদেব, তারা ও লোকেশ্বর (কোধিসত্বের ) নানারকম পাথর মৃতি ।” 

ইন্দ্রভৃতি একজন খ্যাতনাম! তন্তরাচার্য । তিববতীদের মতে তিনি 
তন্ত্রশাস্ত্রের উড্ভীয়ান শাখার বিশিষ্ট প্রবক্তা পদ্মসম্ভবের তাত্বিক 
গুরু । 

এখানে পৌছতে পেরে অরগ্যানের মনে অপার আধ্যাত্মিক 
ভাবোচ্ছ্াস দেখা দিলো । সত্যি কথা বলতে কি, ধখন থেকে তিনি 
উরগ্যান ব। উদ্ভান রাজ প। বেখেছেন সেই থেকেই তিনি ভাবের 
জোয়ারে ভেসে চলেছেন । 

তার বদ্ধমূল ধারণ! এ দেশ বাসনা-কামনা প্রবণ সাধারণ মানুষের 
জন্য নয়। ওই ধরনের সাধারণ আকাঙ্খা দেখা দিলেই “প্র-মেন-ম' 
নামের মানুষ খেকো ডাকিনীরা মোহিনীরূপ ধরে তোমার কাছে 
হাজির হবে। তুমি হবে শেষে তাদের রক্তমাংসের ভোজ উৎসবের 
শিকার । 

রয়িকরের কাছ দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে চলেছে। হেঁটে 
এপার ওপার হওয়া যায়। দক্ষিণ দিকে গেছে নদীটি । পার হয়ে 
-৪পার গেলে এক পাহাড়ের অংশবিশেষ চোখে পড়বে । দেখলে মনে 


অরগ্যান-প।? ২৭ 


হবে এটি যেন পাহাড়ের গায়ে দেখা দেয়া মাবের মতে! একটি 
বাড়তি অংশ । মহাসিদ্ধ লাভা-পা' এখানে বাস করতেন। 

লাভা-পা” যখন এখানে, এক ডাকিনী জ্ঞায়গাটির উপর পাথর 
বৃষ্টি শুর করলো । কিন্তু মহাঁসিদ্ধ লাভা-পা'র সঙ্গে পারবে কেন? 
তিনি তর্জনী মুদ্রা করতেই পাথরগুলো আকাশেই থমকে রইলো । 
সব ডাকিনীকে আচার্ধ তারপর মন্ত্রবলে ভেড়। বানিয়ে দিলেন । 

দেখ। গেলে!, সারা দেশে আর একটি মেয়েও নেই। ডাকিনী 
ব'লে সব মেয়ে ভেড়। হয়ে গেছে । পুরুষদের চোখ কপালে উঠলো । 
খোজ খোজ রব পড়ে গেলো দেশ জুড়ে । দল বেঁধে সবাই মেয়েদের 
খুজে বেড়াতে লাগলো । কিন্তু কোথাও তাদের দেখ। পাওয়া 
গেলো না । 

আচার্ষ এদিকে সবগুলো ভেড়ার গায়ের লোম কেটে নিলেন। 
তাই দিয়ে চমতকার একখান! পশমী কম্বল বানিয়ে গায়ে জড়ালেন। 
এজন্যই সবাই তাকে লাভা-পা" বা পশমী কম্বলের মান্ধুষ নাম দেন । 

এদিকে খুজে খুঁজে কোন মেয়ের যখন দেখা পাওয়া গেলো না, 
তখন আসল ঘটন৷ পুরুষদের আর বুঝতে বাকী রইলো না। তারা 
লাভা-পা”র কাছে এলেন। তাকে শ্রদ্ধা, সম্মান, স্তরতি জানিয়ে 
মেয়েদের ছেড়ে দেবার জন্য অন্ুনয়-বিনয় করতে থাকলেন । 

লাভ1-পা” বললেন £ বেশ! এতো! ক'রে যখন বলছে। সবাই, 
ছেড়ে দেবে। মেয়েদের । তবে সর্ভ আছে। যর্দিত। মানতে রাজী 
থাকে। তবেই ছাড়বো, নইলে নয়। 

পুরুষরা বললে £ কী সর্ত বলুন ? মানতে রাজী আছি। 

লাভা-পা।” বললেন £ মাথায় জুতো ( চামড়ার টুপী ?) পরো । 
নাকে আঙটি লাগাও । সাপের আকারের বন্ধনী ব্যবহার করে । 

পুরুষর1 এককথায় মেনে নিলো । €সই থেকে এ প্রথা এ দেশে 
চলে আসছে । আজে চলছে । 

উদ্যানের অধিবাসী পুরুষের! ষে গয়ন! ব্যবহার করতো সে বর্ণনা 


২৮ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখ! ভারত 


মার্কো পোলোর বিবরণেও পাওয়া ঘায়। আগেই বলেছি, মার্কো 
উদ্যানকে 'পশই” নামে উল্লেখ করেছেন । 

অরগ্যান-পা” দৃপলকে সঙ্গে নিয়ে রয়িকর শহর ঘুরে ঘুরে দেখে 
চললেন । একটি জ্রায়গায় একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় 
হলে । সেও যে একজন ভাকিনী এ বিষয়ে অরগ্যান-পার কোন 
সন্দেহ ছিল না। 

ত্রীলোকটি কথায় কথায় ওকে বললো £ “আপনি ইন্দ্রভৃতির মতে! 
দেখতে | 

“প্র-মেন-ম' জায়গাটি রয়িকর-এর কাছেই । মায়াবিষ্ঠার সাহায্য 
কী ক'রে যেমন ইচ্ছা যে কোন মৃতি ধারণ করা যায় সে কথা 
সেখানকার সব মেয়েরাই জানে। রক্ত ও মাংস তাঁদের বেজায় 
পছন্দ। যেকোন প্রাণীর বল ও জীবনীশক্তি শুষে নেবার ক্ষমত। 
আছে তাদের ।” 

রয়িকর থেকে এবার ছ'জনে ধূমতাল রওনা হলেন। একবেলা 
পথ চলার পর সেখানে পৌছে গেলেন । 

যে স্থানটিকে দেখার জন্য সব রকম কষ্ট আর প্রাণের ঝুকি নিয়ে 
এতদূর আসা, সেখানে পা দিয়ে ছ'জনের আর আনন্দ ধরে না। 

,*এই...এই.**সেই অলৌকিক দেশ ! উরগ্যান-এর হৃদয় । 

ষেন স্বপ্নের মধ্যে পা ফেলে ফেলে ছ'জনে আর্ধভট্টারিকার মন্দিরে 
এলেন । মুতিটি চন্দন কাঠ দিয়ে গড়া । এখানকার লোক তাকে 
মঙ্গলাদেবী বলে । 

দেবী মৃতির দিকে চেয়ে, দেখে দেখে যেন আর মন ভরে ন 
অরগ্যান-পার । দিন শেষ হলো । রাত নেমে এলো । বিহ্বল 
তীর্থষাত্রী মন্দির 'প্রাঙ্গণেই রাত কাটিয়ে দিলেন । 

কখন ষে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই । একটা! বিশ্রী স্বপ্ন 
দেখে হঠাৎ অরগ্যান-পা"র ঘুম ভেঙে গেলো । আর ঘুম এলো না। 
মন ডাক দিয়ে চললো! নিশ্চয়ই কোন একটা বিপদ আসছে সামনে । 


অবুগ্যান-পাঃ ২৯ 


ভোরবেল। দ্পলকে শোনালেন স্বপ্নের কথা । বললেন £ হু'খান। 
গাছের ডাল জোগাড় করে ছৃ'খান। লাঠি বানিয়ে নাও। স্বপ্ন ষে সব 
সময় সত্যি হবে তার অবশ্য কোন মানে নেই । কিন্তু কথায় আছে, 
সাবধানের মার নেই ! 
দূপল অরগ্যানের কথ। হেসে উড়িয়ে দিলেন। লাঠি বানানোর 
উপদেশ মোটেই কানে নিলেন ন৷। 
কিছুক্ষণ পরে হু'জনে ছ'দিকে ভিক্ষায় বার হলেন। দ্পল উত্তর 
দিকে । অরগ্যান দক্ষিণ দিকে । কিছুটা এগিয়ে যেতেই অরগ্যান 
কয়েকজন রমণীর দেখ। পেলেন । সন্ন্যাসী দেখে তারা তার গায়ে 
ফ.ল ছড়ালো, তন্ত্রের নানারকম মুদ্রাভঙ্গিমা সহ কপালে নি ছুরের 
তিলক একে দিলো । 
এর! যে ভাকিনী এবং এভাবে তার! যে তার উপর দৈব আশীবাদ 
ঝরিয়ে চলেছে এতে তার একটুও সন্দেহ রইলো না। অরগ্যান-পা'র 
মনে হলো এর ফলে তার আধ্যাত্মিক শক্তি, আত্মিক মনোবল ও 
জীবনীশক্তি যেন বহুগুণ বেড়ে গেলো । সে উৎফুল্ল মনে আরো! 
এগিয়ে যাবার জন্ত পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ একট] আর্ত চীৎকার কানে 
বি'ধলেো।। দৃপলের গলা না? তাড়াতাড়ি মরগ্যান দপল যেদিকে 
গেছেন সেদিক পানে ছুটে গেলেন । 
গিয়ে দেখেন, একদল লোক লাঠি সৌটা ও আরো নান! অস্ত্র নিয়ে 
দপলকে ঘেরাও করেছে । সবাই তাকে এই মারেকি সেই মারে । 
বেচারা হাউমাউ ক'রে তিব্বতী ভাষায় চেঁচিয়ে চলেছে । কিন্তু 
কে বুঝবে সে ভাষা! অরগ্যান তাকে বাচাবার জন্ত তাড়াতাড়ি 
এগিয়ে গেলেন । সবাইকে বুঝিয়ে বললেন-_-ও তার সঙ্গী । হু'জনে 
মিলে এখানে তীর্থ করতে এসেছে । অন্ত কোন খারাপ উদ্দেশ) নেই । 
তখন দ.পলকে সবাই ছেড়ে দিলে! । 
“এ শহরটিতে পাচশোর মতে। বাড়ি-ঘর | সব মেয়েই মায়াবিষ্ঠায় 
পটিয়সী।” 


৩৪ তিব্বত পরিব্রাজকদের দেখা ভারত 


“যদি তুমি কোন মেয়ের কাছে গিয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাস। 
করো, সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দ্েবে--'আমি যোগিনী” 1৮ 

সেদিন রাতে আবার আগের দিনের মতে মঙ্গলাদেবীর মন্দির 
প্রাঙ্গণে ছু'জনে শুয়ে রইলেন । 

কিছুক্ষণ পরে একক্রন স্ত্রীলোক ওর কাছে এগিয়ে এসে ফিস্ফিস্‌ 
করে বললো £ মেয়ে চাই নাকি গো ? তাহলে আমার সঙ্গে এসো । 
খাসা মেয়ে আছে। 

অরগ্যান-পা” বুঝলো £ এ একজন হুষ্ট প্রকৃতির ডাকিনী। 
প্রলোভন দেখিয়ে ওর আধাত্মিক শক্তি শুষে নিতে চায় । হয়তো 
ওর রক্ত মাংস খাবার দিকেও চোখ রয়েছে । তাড়াতাড়ি লাঠি 
উচিয়ে তাড়া লাগায় স্ত্রীলোকটিকে। 

ওর ওই উগ্রমূতি দেখে পলকে সে উধাও হলো । 

প্রলোভন জয়ের প্রতিদান পরদিনই পাওয়া গেলো । ভোরবেলা 
ঘুম থেকে উঠে ওর! ছু'জন যখন মন্দির প্রাঙ্গণে বসে আছেন, একভরন 
স্ত্রীলোক পৃজাসন্তার নিয়ে ওদের কাছে এলো । সামনে ধূপ খুনা 
জ্বালিয়ে, ছু'জনার গায়ে ফুল ছড়ালো, প্রণাম জানিয়ে সম্মান দেখালো । 

এ যে নৈতিক চরির্র অক্ষুণ্ন রাখারই মহৎ স্বীকৃতি তা অরগ্যান- 
পা'কে কারো বলে দেবার প্রয়োজন হলো না । 

“এ শহরে একজন স্ত্রীলোক আছে যার তিনটে চোখ । আরেক 
জনের কপালে একটি লাল স্বস্তিক চিহ্ন ফুটে উঠেছে । দেখলে মনে 
হবে বুঝি বা সিছুর দিয়ে আকা হয়েছে ।” 

এই দ্বিতীয় রমণী তাকে বললে! £ আমি পুরোপুরি নিজের চেষ্টায় 
সিদ্ধিলাভ করে যোগিনী হয়েছি । যে জিনিষ তুমি দেখতে চাও না৷ 
কেন, আমি দেখাতে পারি । 

ওর কথ। শুনে, এক তাতার বলে উঠলে! £ তাই নাকি ? বেশতো, 
“তুমি বদি সত্যি সত্যিই সিদ্ধ যোগিনী, তাহলে আমার দেশ থেকে 
কিছু একট] জিনিষ এনে দেখাও দেখি। 


অরগ)ান-পা ৩১ 


ওর কথা শেষ হতে ন! হতে রমণীটি একটি ধস্থুক ও একটি তুকাঁ 
টুপী হাক্বির করলো । 

এ অবাক কাণ্ড দেখে তাতারটির মুখে আর কথা৷ সরলো না । 

পরে, ওই তাতারটির কাছ থেকেই অরগ্যান জানলো, এ স্ত্রী- 
লোকটি নাকি ধূমতালের রাজার স্ত্রী ছিল। 

অরগ্যান লোকমুখে শুনতে পেলো, এ শহরে নাকি একজন খুব 
উচুদরের সিদ্ধ! ফোগিনী আছে । সেষেকে আর কোথায় থাকে 
তা কেউই বলতে পারলো না । সত্যিকারের সিদ্ধ! যোগিনীর দেয়! 
খাদ খেলে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ ঘটে । তাই অরগ্যান-পা” ধুমতাল 
শহরে এক বিচিত্র অভিযান গুরু করলেন। ঘুরে ঘুরে শহরের 
প্রত্যেকটি বাড়িতে তিনি হাজ্জির হয়ে প্রত্যেক রমণীর কাছে আহার্য 
ভিক্ষা ক'রে চললেন । 

তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে এর ফলে তিনি প্রভৃত 
আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেছেন এবং চরম সিদ্ধিলাভ করতে 
পেরেছেন । 

এই প্রসঙ্গে তার একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো । তিনি যখন 
কবোক শহরে তখন একজন রমণী তাকে একবাটি ঝোল খেতে দিয়ে- 
ছিল। রমণীটির নাম সলুস্ত পুচ । যেই তিনি তার দেয়া ঝোল 
খেলেন অমনি তার মনে হতে লাগলো ষে, সমস্ত জায়গাটি যেন থর 
থর করে কীপতে শুরু ক'রে দিয়েছে । 

এখানকার চার মহাযোগিনী বিশেষ নাম করা । এরা হলেন-- 
সোনি, গোনুরী, মতঙ্গী ও ত-সসি। 

সোনি তিব্বতে হাগ্রা বজঙ নামে পরিচিত। সে দেশে তার 
বিশেষ জনপ্রিয়তা রয়েছে । তার জীবনী তিব্বতী সাহিত্যের এক- 
খানি নামকরা বই । 

ধূুমতালের পশ্চিম দিকে কমকোস্ক (বা কমধোক ) নামে একটি 
তৃষারাবৃত পর্বত রয়েছে । এ দেশের লোকেরা বলে, সে পর্বতটি নাকি 


৩২ তিব্বতী পরিব্বাজকদের দেখা ভারত 


যোগিনীদের আবাঁস। পবতটির মাঝে সাধু কমলনাথের গুহ।। 
সেখানে ক্রোধের একটি নীল-রডা মৃতি রয়েছে । তার দেহের আভরণ 
মানুষের হাড়গোড় দিয়ে তৈরী। মূতিটির তিনটি চোখ । চোখগুলি 
দিয়ে যেন সূর্যের আলোর মতো দীপ্তি বিচ্ছ,রিত হয়ে চলেছে। 
মৃতিটির এক হাতে তরবারি অপর হাতে নরমুণ্ড। 

দপল ইয়ে তাকে দেখে ভাবলেন মূতিটি বুঝি সম্বরের | 

এ জায়গাটির পৃব দিক একটি শ্মশান আছে। নাম তার 
ভিরস্মস ব। ভিরমশান। শুয়োর, বিষধর সাপ, চিল, কাক, শিয়াল 
প্রভৃতির রূপ ধরে ভয়ংকর সব যোগিনীরা সেখানে একত্র হয় । 

একটুখানি উত্তর দিকে শ্বাশানের বৈশিষ্ট স্থচক আট রকম গাছের 
মধ্যে একটিকে দেখা যাবে । এ গাছটির নাম “ওকোস'। 

শ্বাশানের কিছুটা দক্ষিণে ক্ষেত্রপালের একটি পাথর প্রতিম৷ 
রয়েছে । নাম তার ধুমনখু। 

ওকোস গাছটির কাছে কপলভোজন নামে একটি পাথরের উপর 
ব্রহ্ম, রুদ্র ও অন্যান্ত সব দেবতাদের বিগ্রহ । কাছেই মঙ্গলবৃক্ষ 
নামের একটি তাল গাছ । পাশ দিয়ে একটি প্রত্রবণ বয়ে চলেছে। 
গতি তার দক্ষিণ দিকে । এটির নাম মঙ্গলপাণি। 

পুব দিকে একটি ছোট পাহাড়। নাম শ্রী পর্বত। এখানে 
অনেক সেঙলডঙ গাছ জন্মায়। 

সেঙলডঙ নামটি দিয়ে অরগ্যান বোধহয় খদীর গাছকে বোঝাতে 
চেয়েছেন । 

“এর পশ্চিম দিকে মঙ্গলপাণি নদী মধ্যে একটি ব-দ্বীপ রয়েছে । 
নাম মূলসই কোট ()। এখানে আর্ধ-ভট্টারিকার একটি প্রতিমা 
আছে। তবে, তাতার সৈম্থদের ভয়ে সে এখন ধূমতালে বাস করছে ।” 

“এই প্রতিমাটির কাছে মেয়ের! পুজ। দিতে আসে । “কিলংসিলি' 
মন্ত্রপাঠ করে তার! তাকে অর্থ নিবেদন করে । যারা বলহীন, যেসব লোক 
'ছুঃখ-কষ্ট-পীড়নের মধ্যে রয়েছে তার1 এর ফলে স্থদিনের দেখা পায়” 


অরগ্যান-পা? ৩৩ 


এখানকার শ্রীপর্বতটি ভারতের ১২টি শ্রীপবত মধ্যে প্রধান। এই 

2পাহাড় কোলের উপত্যকাটি শ্রী নামে পরিচিত । 

একটি খবরের মতো খবর জানাতে ভূলে গেছি । 

“যে সময় উরগ্যানের ফটকের কাছে ( রয়িকর ) যাই তখন ইন 
ভূতির তৈরী মন্দিরে আমরা কয়েক রাত কাটাই । সেখানে অনেক 
ডাকিনী সমবেত হতো ও ধর্ম-ব্যাখ্যান করতো |” 

এই হলে। অলৌকিক দেশ উরগ্যান। 

“কি মেয়ে কি পুরুষ তন্ববিগ্যায় পটু সকলেই এখানে ত্রিস্থানের 

"ডাকিনীদের কাছ থেকে নির্দেশাদি লাভ ক'রে থাকে । তানা হলে 
তন্ত্রের গুহা পথের সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগ রচনা করা কীভাৰে 
সম্ভব হতো ?” 

কিছুদিন ধূমতালে কাটাবার পর দপল ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ 
হয়ে উঠলেন । 

কিন্তু অরগ্যান-পা” ওর কথা কানে তোলেন না। তিনি তখন 
ধূুমতালের সর্বত্র অলৌকিকত্ব দেখে বেড়াচ্ছেন। তারই ভাবের 
ঘোরে তিনি বিহ্বল । 

দপল তখন তাকে বললেন ঃ “দেখুন, আমিও এ সবে বিশ্বাস 
করি। কিন্তু তাই বলে তো! আর চিরকাল এখানে পড়ে থাকতে 
পারি না। এবার তিব্বত ফিরে চলুন । 

অরগ্যান-পা” জবাব দিলেন £ নিজের জীবনের কথা এৰটিবারও 
না ভেবে অতো দূর দেশ থেকে এখানে আমি এসেছি । উপকৃত-ও 
হয়েছি । সব থেকে ভালো হচ্ছে বাকী দিনগুলো এখানে কাটিয়ে 
এখানেই শেষ নিশ্বাস ফেলা । তা যদি না হয়ে ওঠে, তাহলেও যে 
করে হোক অন্ততঃ তিনটি বছর এখানে আমি কাটাতে চাই। 

দপল বললেন £ যদি আপনার সত্যিই যাবার ইচ্ছে নেই জোর 
করবো না। সেক্ষেত্রে আমাকে অন্ততঃ রজহুর। পর্ধস্ত এগিয়ে 
'দিন। 


৩৪ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত 


অগত্যা সেই প্রস্তাবে মত দিলেন অরগ্যান। দ.পল ইয়েকে 
রজহুর! পর্ষস্ত এগিয়ে দেবার জন্য তার সঙ্গী হলেন। 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্‌পলকে এক৷ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসতে 
পারলেন না অরগান। সঙ্গের অন্তসব পথযাত্রীরা, যাদের বণিক 
ৰলেই তার মনে হলো দপলকে একা ছেড়ে দিতে নিষেধ করলো ৷ 
তার! সকলেই বলতে থাকলো £ আপনার এ বন্ধুটি এখানকার ভাষা 
জানেন না বা বোঝেন না । ফলে কোথাও তিনি ভিক্ষে পাবেন না। 
আপনি সঙ্গে না থাকলে তাকে অনেক দুর্ভোগ পেতে হবে। 

অরগ্যান-পা” তখন চিন্তায় পড়লেন । ছু'জনে তারা একই গুরুর 
শিষ্য । অনেক দূর দেশ থেকে তাঁরা একসঙ্গে এখানে তীর্থ করতে 
এসেছেন। এ অবস্থায় এক বন্ধুকে জেনেশুনে একাএকা এভাবে 
বিপদের মুখে ছেড়ে দেওয়া খুবই লজ্জার, অমানবিকতার ব্যাপার 
হবে। | 

তাই বাধ্য হয়ে শেষে তিনিও ফিরে চললেন । 

পাচ দিনের দিন তার? ঘরি নামে একটি শহরে এলেন । 

সেখান থেকে সাতটি দিন আরো পুবদিকে এগিয়ে চলার পর 
উপস্থিত হলেন উরশর বা উরশী-তে। 

দক্ষিণ দিকে একটি ভয়ংকর শ্বাশান। কতক বণিককে সঙ্গে 
নিয়ে তারা সেখানে গেলেন । ঠিক করলেন সেখানেই রাত কাটাবেন। 
বণিকেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো । বললো, ঃ ভূত এসে লোকজনদের 


মেরে ফেলবে। 

অরগ্যান-পা” আশ্বাস দিয়ে বললেন £ “ভয় পেয়ো না । ভূতের 
হত থেকে আমি তোমাদের বাঁচাবো |” 

যাইহোক, দণ্ডের (নীলদণ্ড) আশীর্বাদে শেষ অবধি কোন 
অঘটনই ঘটলে! ন1। 


হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ অনুযায়ী, £ উরশ রাজ্যটিতে পাহাড় ও 
উপত্যকা যেন পর পর সাজানো । চাষ উপযোগী জমির পরিমাণ 
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বেশ কম। ভরমি ফসল উৎপাদনের উপযোগী । তবে ফল ও ফল 
খুব কম হয়। অধিবাসীর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নয়। তার সময়ে এ 
রাজ্যটি কাশ্মীরের অধীন ছিল । 

এ অঞ্চল দিয়ে যাবার পথে অরগ্যান-পা, অনেক শহ্যক্ষেত্র 
দেখলেন । কিন্তু এ সব ফসলের ষে কোন মালিক আছে তা তার 
মনে হলো না। যে কেউ ইচ্ছে করলেই অনায়াসে ত৷ নিয়ে চলে 
যেতে পারে। 

উরশা থেকে তিনদিন পথ চলার পর তারা পৌছলেন এসে 
সি-ক্রো-ত। এখানে পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড়ে। নদী নেমে 
এসেছে। 

নদীটি নিঃসন্দেহে বিতস্তা । যে জায়গাটিতে তার! পেৌচেছেন; 
সেটি বোধহয় মুজফ.ফরাবাদের কাছে। 

এখানে এসে দলের একজন বণিক রোগের প্রকোপে হঠাৎ ক্ষেপে 
গিয়ে দলের অন্যান্ত বণিকদের সঙ্গে প্রচণ্ড মারামারি জুড়ে দিলো । 
ছ'জন সঙ্গীকে সে মেরে ফেললো, আর একজনকে জখম করলো! । 

বোধ হয় সঙ্গের কতক লোক এর একট! কিছু প্রতিকারের জন্থা 
অরগ্যান-পা'কে ধরলো । অরগ্যান-পা? তন্ত্রের শরণ নিলেন । গুহা- 
পতির ধ্যান জুড়ে দিলেন তিনি। এরপর সম্মোহনের দ্বার! 
বণিকটিকে বশে আনলেন। ফলে সে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়লে! । 
«এমনটি না করলে দলের সবাই হয়তে। পরস্পরের সঙ্গে মারামারি 
ক'রেই সাবাড় হতো ।” 

নদীর কূল বরাবর পথ চলে তসি-ক্রো-ত থেকে একদিনেই তারা 
রমিকোটি এলেন। নদীর অন্ত পাড়ে রশ্মিশ্বরী ( রামেশ্বর )। এটি 
বজ্ককায়ের ২৪টি পীঠের একটি । ছুই তুরুর মধ্যস্থান। সেখানে 
কাশ্মীর থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা নদী ( বিতস্তা ) ও একটি পুকুরের 
মাঝে ছুই ভূরুর মধ্যস্থানের মতো৷ একটি জায়গ। আছে । 

রামেশ্বর একটি প্রসিদ্ধ তন্ত্রপীঠ । এটি মূলতঃ দক্ষিণ-ভারতে & 
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কিন্তু তিববতীয় লেখকেরা সবগুলি তন্ত্রপীঠকেই পশ্চিম ভিমালয় 
অঞ্চলে নির্দেশ করেছেন । ফলে তাদের রামেশ্বর দক্ষিণ-ভারতে নয়, 
বিতস্তা নদীকুলে । 

রশ্বিশ্বরী বা রামেশ্বর গ্রামের একটি পরিবার তাদের নিমন্ত্রণ ক'রে 
খাওয়ালেন । তাঁদের জন্য যব দিয়ে মদ তৈরী ক'রে তাও পানার্থে 
দিলেন। 

কাশ্মীর থেকে নেমে আসা বিতস্তা নদীর ডান তীর ধরে এবার 
তারা এগিয়ে চলেছেন। ন"দিন পর একটি সংকীর্ণ উপত্যকার 
দেখা মিললো । নাম তার রদোরজেমুল। অর্থাৎ বরাহমূল বৰ 
বরমূল] | 

এরপর প। দিলেন তাঁর। কাশ্মীর রাজ্যে । 

“এ দেশটির ভূ-ভাগ হাতের তালুর মতে! সমতল হয়ে পৃব থেকে 
পশ্চিম পর্যস্ত বিস্তৃত। উত্তরদিকে আকাশের মতে] নির্জল একটি 
হদ। নামটি তার কমপর। স্থন্দর সুন্দর ফুলের জন্য জায়গাটির 
মন মাতানে চেহারা | দামী দামী নানা গাছে চারিদিক ঘন আবৃত । 
ফলের ভারে গাছগুলি অবনত । সব রকম পাক ফসলে দেশটি শস্য- 
স্যামল, সব কিছু ধন-সম্পদে ভরা । শ্াক্য মুনির মতধারার রত্বগর্ভ 
থেকে উৎসারিত জ্ঞানের আকর এ দেশটি । প্রত্যেকেই শ্বেত ধর্ম 
পালন করে । প্রজ্ঞা পারমিতার ভবিষ্যদ্ধাণীতে এ স্থানটির নাম 
ক'রেই বল! হয়েছে ঃ জায়গাটিতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতের আবাস ।” 

অরগ্যান-পা” ষে হ্রদটিকে 'কমপর, বলেছেন, সেটি আসলে কমল 
সরোবর ব। উলার হুদ । 

এবার এলেন তারা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে । 

“এখানে ৩৬ লক্ষ লোকের বাস। মোঙ্গলদের আক্রমণের ফলে 
অনেক কমে গিয়ে এখন মাত্র তিন লক্ষে ধড়িয়েছে ।” 

অধিবাসীর সংখ্যা এখানে বেলুনের মতো ফাপানেো। হলেও 
মোঙ্গল আক্রমণের কথা বানানো বলে মনে করার মতো কোন কারণ 
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নেই। ১২৫৯ খ্রীষ্টাৰ্ধে কাশ্মীরের রাঙ্তা লক্ষ্রণদেব তুরুফ্, নায়ক 
কজ্জলের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কজ্জল 
কাশ্ীর অধিকার ক'রে ১২৫৯ থেকে ১২৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । 
কবি আমীর খসরু কজ্জলকে ক্লক বলে উল্লেখ করেছেন । তার 
মতে, তিনি ছিলেন মোঙ্গল অভিযানকারীদের নেতা । 

মার্কো পোলোও কাশ্মীরের উপর মোঙ্গলদের এক অভিযানের 
কথা বলেছেন। এই অভিযানের নেতার নাম ছিল নোগোদর। 
তিনি অরিয়র-কাশ্মীর মধিকার করেন ও আসেদিন সোলদান 
(গিয়ান্থুদ্দীন স্থলতান ?)-এর কাছ থেকে (ঝিলম নদীর তীরে 
থাকা ?) দলিবর জয় ক'রে নিয়ে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। 

কচ্জল বা খজ্লকের হাতে রাক্জা লক্ষ্মণদেবের মৃত্যুর আগেই 
অরগ্যান-পা” কাশ্মীর আসেন। কারণ, তার সময়ে কাশ্মীর হিন্দু 
রাজার অধীনে । তবে, নোগোদরের অভিযান তার আগেই ঘটে 
থাকতে পারে । যদি তা নাও হয় তাহলেও কাশ্মীর যে তাতার বা 
মোঙ্গল অভিযানকারীদের নিয়মিত আক্রমণের শিকার হয়ে উঠেছিল 
এ সময়ে-_এতে কোন সন্দেহ নেই । 

যাই হোক, তীর্থ যাত্রীর! শ্রীনগর পিছনে রেখে, এলেন এবারে 
বন্তীপুর। তার মানে অবস্তীপুর। এ অঞ্চটিকে তারা ভ্রাফরানের 
জন্মভূমি বলেছেন। এ বর্ণনা কতো দূর ঠিক বলা কষ্ট । কেননা, 
জাফরান কেবল পমপুর অঞ্চলে হয় বলেই আমাদের জানা । 

এরপর ছু'জনে তারা এলেন ভেজিভর। অর্থাৎ বিজয়-জয়েশ্বর 
ব। আধুনিক বিজ্র-বিয়ার। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা নাকি নয় 
লক্ষ। যদি পুরো! জ্রেলার অধিবাসীর সংখ্যা দিয়ে থাকেন, আলাদা 
কথা । নয়তো! একে অতিরপ্রিত বলতে হবে। 

ভেজিভর এসে অরগ্যান-পা” সন্বর-এর পবিত্র মন্ত্রাদি ও হবুম-মি- 
শ্রি-ল ব৷ ভূমিশ্ীল ও অন্যান্য পশ্ডিতদের লেখ! তন্ত্র পুথির খোজ 
করলেন । 
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সেখানে থাকাকালে একদিন তার] ভিক্ষায় বেরোলেন। যেই 
শহরে টুকেছেন অমনি তাদের মোঙ্গল ভেবে একদল বাচ্চা ছেলে 
ছু'জনের গায়ে টিল ছু'ড়তে আরম্ভ ক'রে দিলো! । 

টিলের ঘায়ে কাহিল অবস্থা ছু'জনেব। কী করবেন, কোথায় 
ঠখই নেবেন কিছুই ভেবে পেলেন না । এমন সময় ছুটি মেয়ে এগিয়ে 
এসে তাদের বাঁচিয়ে দিলো ।! ছেলেদের কবল থেকে মুক্ত ক'রে 
এদের নিয়ে গেলে! নিজেদের বাড়ির মধ্যে । 

টিলের হাত থেকে বাঁচলেন বটে, কিন্তু খিদের হাত থেকে কী 
ক'রে বাচেন এখন ? অরগ্যান-পা" ভেবেছিলেন, আশ্রয় যখন 
দিয়েছে খেতেও নিশ্চয়ই দেবে । কিস্তুকই ? সে লক্ষণ কিছুই তে! 
দেখা যাচ্ছে না । অসহায়ের মতো বসে রইলেন দু'জনে । 

অনেকক্ষণ পর একজন বুড়ো লোক দেখ। দিলেন । চাঁল-চলনে 
বোঝা গেলো! নিই বাড়ীর কর্তা। এতোক্ষণ বোধ হয় বাইরে 
ছিলেন। 

তিনি এসে বললেন £ অনুগ্রহ ক'রে আমাদের বাড়িতে একটি 
দিন থেকে যেতে হবে আপনাদের । না হলে বড়োই লজ্জার ব্যাপার 
হবে। কিছুই তো আদর আপ্যায়ন করতে পারলাম না 
আপনাদের । 

এরপর তিনি ছু'জনকে ষথারীতি শ্রদ্ধ। সম্মান দেখালেন । খাছ 
দিয়ে আপ্যায়নও করলেন। সাধারণ আলাপ আলোচনা কুশল 
বিনিময়ের পর প্রশ্ন করলেন £ আপনারা কে ? কোথেকে আমছেন ? 

অরগ্যান-পা” বললেন £ “আমরা ধর্মজ্ঞ তিববতী সাধু । উরগ্যান 
গিয়েছিলাম তীর্থ করতে ।৮ 

গৃহকর্তা ওদের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না । 
সন্দেহ দূর করার জন্য (বৌদ্ধ শাস্ত্রে) অভিজ্ঞ একজন লোককে 
“ডেকে আনালেন। 

তিনি এসে গৃহস্বামীর কাছে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। তারপর 
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ছু'জনের উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে বললেন £ শুনলাম আপনারা নাকি 
ধর্মজ্ঞ | তা, কী ধরনের ধর্মশান্ত্র আপনার! জানেন ? 

নরগ্যান-প1+ উত্তর দিলেন £ “আমি মিঙোন-প', মানে অভিধর্ম 
আস্ত জানি ।” 

তখন তিনি অভিধর্মের উপর প্রশ্ন শুর করলেন। তার্কিক 
পদ্ধতিতে বেশ কিছুক্ষণ ছু-জনের মধ্যে আলোচনা চললো । 

আগন্তক শাস্ত্রজ্ঞ স্বীকার ক'রে নিলেন যে, ছ'জজনে সত্য পরিচয় 
দিয়েছেন। সতাই তারা ধর্মজ্ঞ। 

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এছাড়া আর কোন শাহ্র 
আপনি জানেন ? 

'রগ্যান-প1” বললেন £ 'কালচক্র' । 

শুনে ভদ্রলোক থ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন £ এওতো। 
পুরোপুরি এক ভুল ও আজগুবী শাস্ত্র) 

অরগ্যান-পা” জোর প্রতিবাদ তৃলে বললেন £ 'মোটেই না। এ 
এক অস্্ান্ত শাস্ত্র ।? 

তখন তারা আর একজন পণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন । বোধহয় 
ভালে ভাবে অরগ্যান-পা"র বিদ্ভার দৌড় পরখ করবার অন্য । 

'অরগ্যান-পা” অবশ্য ভাবলো, সে ষে সত্যই “কালচক্রে” অভিজ্ঞ 
একথ। তারা বিশ্বাস করছেন না। ভেবেছেন বোধ হয় মিথ্যা কথা 
বলেছি। তাই, সতা-মিথ্যা পরখ করার জন্ঠ এ আয়োজন । 

যাইহোক, নতুন ডেকে আন! বিদ্বান ব্যক্তিটি 'কালচক্র' নিয়ে 
অরগ্যান-পা"র সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনার পর মেনে নিলেন যে, সে 
সত্যিই একজন বিদ্বান লোক । 

এরপর তারা আরো একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ডেকে আনালেন। 
ইনি কালচক্রের টাকাগ্রম্থ “বিমলপ্রভা” বইখানি পুরো মুখস্থ বলে 
যেতে পারেন । তার সঙ্গেও আলোচনা হলো অরগ্যান-পা'র। 

গৃহকর্তাও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। সারা কাশ্মীরে তার খ্যাতি 
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রয়েছে । অরগ্যান-পা” তার স্ত্রীর সঙ্গে কথ বললেন এবং “ভালো? 
ভাবেই উতরে গেলেন? । 

গৃহকত্রী তাকে প্রশ্ন করলেন : পণ্ডিতজী ! এছাড়া আরে কী 
কী শান্তর আপনি জানেন? 

অরগ্যান-প?” হেসে জবাব দিলেন ? কানের লিগ্ন। এখন আমি 
স্বাসের মতো! ঝেড়ে ফেলেছি । উরগ্যান গিয়ে, অন্য অন্য সব তীর্থ- 
ভূমি দেখে সব বিদ্তা ভুলে গেছি ।, 

সবাই যখন বুঝতে পারলেন যে অরগ্যান-পা” সত্যিকারের 
একজন তিববতীয় পণ্ডিত, তখন তাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে সকলেই 
খুব খুশী হলেন। 

এদিকে, যে বাচ্চ। ছেলেগুলি অরগ্যান ও দপলকে দেখে “মাঙগল, 
“মোঙ্গল বলে পিছু নিয়ে টিল ছু'ড়েছিল, তাঁদের দৌলতে চারিদিকে 
রটে গেলো যে শহরে ছা'জন মোঙ্গল এসেছে । সে রটনা রাজার 
কানে পৌছতেও দেরী হলো না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ধরে 
আনার জন্য চারিদিকে রক্ষী পাঠালেন । 

রক্ষীরা চারিদিকে খোজ খবর নিতে নিতে প্রায় রাত ছুপুরে 
ওর! হু'জন যে বাড়িতে আছে সেখানে এসে হাজির । 

ওরা ছুঃ'জন যে মোঙ্গল নয়, তিববতী বৌদ্ধ একথা হাজার চেষ্টা 
করেও গৃহত্বামী রক্ষীদের বোঝাতে পারলেন না। তারা ওই 
ছ'জনকে ধরে নিয়ে যাবেই। 

অনম্তোপায় হয়ে গৃহম্বামী রাজপ্রাসাদে ছুটে গেলেন। কিন্ত 
রাত ছুপুর থেকে পরদিন ভোর পর্যস্ত বুঝিয়ে বলে বলেও তিনি. 
রাজাকে বিশ্বাস করাতে পারলেন না যে, ওরা অন্য দেশের, অন্য 
ধর্মের লোক । ওরা মোগল নয়। 

ওদের হু'জনকে বাড়িতে আশ্রয় দেবার জন্য অন্যরাও গৃহন্বামীকে 
দোষারোপ করতে শুরু করলো । 
_. ছ'জন নিরপরাধ লোককে, বিশেষত; গৃহের অতিথিকে কী ক'রে 
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কোটালের হাতে তুলে দেবেন গৃহন্বামী ? রক্ষা করার আর কোন 
পথ খোলা নেই দেখে নিরুপায় হয়ে তিনি হু'জনকে পালিয়ে যাবার" 
পরামর্শ দিলেন । 

বেশ পালটাবার জন্য ছু'জনকে কাশ্মীরী পোষাক এনে দেয়! 
হলো । তাই পরে গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন ছু'জ্রনে। 
সাবধানে সকলের চোখ এডিয়ে একটি বড়ে। নদীর পারে চড়ার কাছে, 
এসে হাজির হলেন । মতলব, পায়ে হেটে নদী পার হয়ে ওপার 
চম্পট দেবেন । 

কিন্ত বিধি বাম। নদী পার হবার জন্য পা বাড়াতে গেছেন 
এমন সময় জন তিরিশেক রক্ষী এসে ওদের ঘিরে ফেললে | 

“আরে ! এইতো! সেই মোঙ্গল ছু'টে। ! রক্ষীদের মধ্যে কয়েক 
জন চেঁচিয়ে উঠলো । “এদেরই তে খুঁজে চলেছি আমরা ।” 

টান মেরে ওদের গা থেকে কাশ্মীরী পোষাক কেড়ে নিলে 
তারা । তারপর তরবারি উচিয়ে, ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেলো নদীর 
কাছে থাক। ওদের ঘণাটিতে। 

“আমাদের ধরলে কেন? কী করতে চাও আমাদের নিয়ে 
তোমর। ? অরগ্যান-প।” প্রশ্ন করলেন ওদের | 

“তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে ও মেরে ফেলা হবে; 
একজন রক্ষী রুক্ষ কঠে জবাব দিলো! । 

“যা । সায় দিলো আর একজন । “তার আগে তোমাদের 
নিয়ে আর কিছুই করার নেই আমাদের । অবশ্য যদি তোমরা কোন- 
রকম গণ্ডগোল না ক'রে ভদ্র আর শাস্ত থাকো । 

“বেশ! রাজার কাছেই নিয়ে চলে আমাদের ।' বললেন 
অরগ্যান-পা? | “ষঘদি সত্যিই তার সামনে আমাদের হত্য। কর! হয়, 
তাহলে এদেশে মরতে পেরে খুশী হবো 1: 

কিন্তু তক্ষুণি ওদের রাজার কাছে নিয়ে যাবার কোন গরজ তাদের: 
মধ্যে দেখা গেলো না । রক্ষীদের হাবভাব, কথাবার্তা শুনে বোঝ 
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গেলো এখনো তাদের পাহারার পাল! শেষ হয়নি । পরবতী দল এলে 
তারপর এর ঘটি ছাড়বে । তখনই ওদের নিয়ে যাবে রার্জার কাছে। 
তবে ওদের বন্দী করার খবর বোধ হয় ইতিমধ্যে রাজার কাছে পাঠিয়ে 
দেয় হয়েছে। 

ঘাটির মেঝেতে মাটির উপর উপুড় হয়ে ছু'জনে শুয়ে পড়লেন । 
ছ'হাত ভাজ ক'রে তার উপর মাথা রেখে চেষ্টা করলেন ঘুমোবার । 
এছাড়৷ এখন আর কী-ইবা করার আছে? 

একে দিনের বেলা । তায় বন্দী অবস্থা | ঘুম কি চাইলেই 
আসে। তবুও শুয়ে থাকে দু'জনে । 

রক্ষীর। ওদের নিঃসাড় পড় থাকতে দেখে বোধ হয় ভাবলো যে 
ঘুমিয়েছে। একজন প্রস্তাব দিলো, ওরা যতক্ষণ ঘুমিয়ে আছে, 
চলে! এই ফাকে আমরা খেয়ে আসি। 

হ্যা, সেই ভালো ! অন্তের1 সায় দিলো | 

দল বেঁধে খাবার জগ বেরিয়ে গেলো সবাই । 

ঘটনাটা অবিশ্বীস্ত মনে হলো । ছুঃজ্রন বন্দীকে যে ওরা সত্যিই 
এভাবে ফেলে রেখে যাবে তা স্বপ্নেও তাদের ভাবনায় আসেনি । 
পিট পিট ক'রে চোখ মেলে তাই চারিদিক একবার ভালো ক'রে 
দেখে নিলেন ছু'জনে। যখন দেখলেন সত্যিই কেউ নেই আর 
দরজটাও হাট হয়ে খোলা, ছুজ্রনে একটুও সময় নষ্ট করলেন না। 
পড়ি মরি লম্বা ছুট লাগালেন । ভাগ্যগুণে বাইরে তখন জোর ঝড়- 
বাতাস। মেঘে আর ধুলোয় চারিদিক প্রায় অন্ধকার । কেআর 
তাদের নাগাল পায়! 

হাঁপাতে হাপাতে এসে পড়লেন তার ছভ্রনে একটা নদীর 
পাড়ে । এ আগের সেই নদী নয়। কিংবা সে নদী হলেও সে 
জায়গা! থেকে অনেক দূরে । জল খুব ধীরে বয়ে চলেছে । গভীরতা 
বেশি নয়। সৌভাগ্যই বলতে হবে। হেঁটে হেঁটে পার হয়ে গেলেন 
অরগ্যান আর দপল । 


অব্রগ্যান-প।' ৪৩ 


এবার জোরে পা চালিয়ে গরু ভেড়া চরে বেড়ানো একটা মাঠের 
"মাঝে এসে পড়লেন । দেখলেন-_ভেড়াগ্চলোকে মাঠ চরতে ছেতে 
দিয়ে কতক রাখাল ছোকর। এক জায়গায় জটলা করছে । নিধিচারে 
তাদের সাথে ভাব জমিয়ে সারাদিনট। তাদের মাঝেই ছু'জনে কাটিয়ে 
দিলেন। রাতে খোলা আকাশের নিচে একট] খড়ের গাদার "পরে 
ঘুম লাগালেন এই মাঠের মধ্যে । 

পরদিন ভোরে ভিক্ষার জন্য ঘুরলেন গ্রামের মধ্যে ছু'জনে মিলে । 
ওদের প্রায় উলঙ্গ অবস্থা দেখে, এক বাড়ি থেকে একজন কতক 
ছেড়া কাপড়চোপড় দিলো । ভিক্ষে কবে খাবার মতোও মিলে 
গেলো কিছু । 

অরগ্যান-পা”র এই কাশ্মারী-আখ্যান আজগুবি মনে হতে পারে। 
কিন্তু তাই বলে, একেবারে উডিয়ে দেবার নয় । 

একাদশ শতাব্দীর আরন্তে স্বলতান মামুদ লাহোর ও মূলতান 
অধিকার এবং বার বার ভারত লুণ্ঠন শুরু করার কাল থেকেই 
কাশ্মীরে বিদেশীদের ও বিশেষভাবে তাতার, মোঙল, আরব প্রভৃতি 
মুসলমানদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অলবেরুনীর বিবরণ 
থেকে জান! যায় যে শুধু বিদেশীই নয়, অপরিচিত হিন্দুদেরও সে 
সময়ে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। কারণ সহজেই 
অনুমেয় । কাশ্মীরের স্বাধীনতা ও হিন্দু পরম্পরা রক্ষা করাই ছিল 
এর প্রধান উদ্দেশ্য । ভারতে মুসলমান আধিপত্য যতো বেশি শিকড় 
'ছৃভিয়েছে, কাশ্মীরে এই নিষেধাজ্ঞা ততো! বেশি জোরদার করার 
প্রয়োজন হয়েছে । অরগ্যান-পা'র নিজের বিবরণ থেকেই আমরা 
আভাস পেয়েছি যে, তার কাশ্শীর আগমনের কিছুকাল আগেই 
কাশ্মীরে মোঙ্গল অভিষান ঘটে গেছে। এ ক্ষেত্রে অরগ্যান-পা?, 
ও দপল ইয়েকে বন্দী করতে চাঁওয়। রাজার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক । 
আবার তিব্বতীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ন! থাকার দরুন তাদের 
তাতার কিংবা মোঙ্গল বলে ভূল করাও আদৌ অস্বাভাবিক নয়। 


৪৪ তিব্বত পরিব্রাঙ্গকদের দেখা ভারত 


বরঞ্চ যতো! সহজে ছুই তীর্ঘষাত্রী রক্ষীদের কবল থেকে 
পালিয়েছেন বলে বর্ণনা করেছেন তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। 
তা যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে যে সেন! ব! রক্ষী বাহিনী মধ্যে 
কর্তব্যে অবহেলাই শেষ পর্যস্ত কাশ্মীরের পতন ডেকে এনেছিল । 
--".আবাব এগিয়ে চলেছেন অরগ্যান-পা”। এগিয়ে চলেছেন দ.পল 
ইয়ে । চলতে-..চলতে-.ণচলতে-শ*ফারকোট পরা একদল মেয়ের 
সঙ্গে দেখা ৷ তারাও চলেছে-** | তাদের সঙ্গে মিশে তারাও চলেছেন । 
সামনে কাশ্মীর প্রান্তের এক গিরিপথ । 

গিরিপথ যখন পার হতে চলেছেন দেখেন, চলেছে মেয়েদের এক 
মিছিল। কম করেও বোধ হয় ৫০০ রমণী । সকলের পিঠে খোলা 
চুল। তাদের ঠিকতক অরগ্যান-পাগকে প্রশ্ন করলে £ আপনারা 
কোথা থেকে এসেছেন ? যাবেন কোথায় ? 

অরগ্যান-পা” উত্তরে বললেন £ তীর্থ ক'রে উরগ্যান থেকে 
ফিরছি । যাবে স্বুদ বক্র। 

স্বুদ বক্র রগদ তসঙও পা"র বাসস্থলী। 

শুনে তার বলে উঠলো 2 “হে মহাত্মা ! আপনার অভীষ্ট তে 
তাহলে পুরণ হয়ে গেছে ।” 

বলেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো । অরগ্যান-পা” অবাক চোখ 
মেলে খুঁজে বেড়ালেন তাদের । কিন্তু কোথায় ! ৫০০ রমণীর দীর্থ 
মিছিল কোথায় নিমেষে হাওয়া হয়ে গেছে । 

*ওই মেয়েরা তবে কি ভাকিনী ছিল ?” 

অরগ্যান-পা'র মুখে পরে এ কাহিনী শুনে মকন পো ব.স্গ্রুব 
রিও তাকে প্রশ্ন করেছিলেন । 

অরগ্যান-পা” মাথা ঝাকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন £ তাই-ই' 
আমার ধারণা । সেই রকমটি দেখাচ্ছিল ওদের । 

আমরা কি এ কাহিনীটি অবিশ্বাস করবো ? অরগ্যান-পার 
মতিভ্রম বা দৃষ্টিত্রম হয়েছিল বলবো ? 


অরগ্যান-পা, ৪€ 


যে যা খুশী ভেবে নিন, কিছু আসে যায় না। 

শিরিপথ পার হয়ে, হেঁটে***হেঁটে**হেঁটে শেষে তীর্থযাত্রী এক- 
'দিন জালঙ্ধর পৌছে গেলেন। ঠিক করলেন এখানে কিছুদিন বিশ্রাম 
'নেবেন। 

দিনকতক বাদে একদল কাশ্মীরী বণিক সেখানে এলো । তাদের 
গ্জনকে দেখে ওরা জ্রিজ্ঞাসা করলো £ কোথা থেকে এসেছেন 
আপনারা ? 

আমর। তিববতী সাধু! ওদের জিজ্ঞাস! মেটাতে জবাব ছিলেন 
অরগ্যান-পা” । গিয়েছিলাম উরগ্যান-এ তীর্থ করতে । ফেরার পথে 
কাশ্মীর হয়ে এলাম। তা» তোমাদের রাজা তো আমাদের ছু'জনকে 
মেরে ফেলতেই চেয়েছিলেন । 

তারা বিহ্বল দৃষ্টিতে অরগ্যান-পা'র দিকে তাকিয়ে বললো £ 
আপনারা বোধহয় সিদ্ধ? তাই না? রাজা যখন "আপনাদের 
ধরতে পাঠালেন, সে সময়ে আকাশের বুক থেকে এক ইন্দ্রধন্্কে 
ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল । 

অভিভূত মন নিয়ে তারা অরগ্যান-পাকে অমেয় শ্রদ্ধা ও সম্মান 
দেখালো, নানা জিনিষ তাকে উপহার দিলো । 

উরগ্যান দেখে ফেরা এক তিব্বতী সাধুবপে এরপর চারিদিকে 
তার নাম রটে গেলে।। জালন্ধরে থাকাকালেই তিনি ধীরে ধীরে 
বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠতে থাকলেন । সবাই বলাবলি করতে থাকলো £ 
তিনি অলৌকিক শক্তি লাভ করেছেন। 

এ অরগ্যান-পা' সম্পর্কে আমার কথ। নয়, তার নিজের মুখের 
কথা । তার মুখ থেকে শুনে তার এক শিষ্ত সযত্রে লিখে রেখে গেছেন। 

জালন্ধরে কিছুকাল বিশ্রাম নিয়ে তারপর একদিন নরিয়ুল বা 
লাডাক ফিরে গেলেন অরগ্যান-পা” ও দ্‌পল ইয়ে । 

অরগ্যান-পা'র নিজ মুখে বলা ও তার “অজানা” শিস্বের লিখে 
রাখা কাহিনী এখানেই শেষ। 


$৬ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখ] ভারত 


কিন্তু অরগ্যান-পা'কে নিয়ে আমাদের কাহিনী শেষ হয়নি | 

এই সময় থেকে লাডাক ও তিব্বতের পুরো তিববতী সমাজে 
তিনি অরগ্যান-পা” ব। অরগ্যান থেকে ফেরা মানুষ রূপে বিখ্যাত 
হয়ে গেলেন। ইংরাজ আমলে আমাদের দেশের প্রথম “বিলাত 
ফেরতদের মতো খ্যাতি ও মান সম্মানের অধিকাবী হয়ে উঠলেন । 
স্তার আসল নামটি কী ছিল তা এই নতুন খেতাবের দাপটে সকলের 
স্থৃতি থেকে মুছে গেলো । 

কিন্ত বেশি দিন তিনি চুপচাপ থাকতে পারলেন না । আবার 
একদিন ভারতমুখেো। হলেন । এলেন বুদ্ধগয়ায়। এখানকার রাজ! 
ক্লামপাল তাকে বিশেষ মানসম্মান দেখান, আদর-অভ্যর্থনা করেন। 
গুহা সমাজের শ্রেষ্ট রত্ব উপাধি দেন। 

রাজা রামপাল বোধ হয় বুদ্ধগয়া অঞ্চলের কোন সামন্ত রাজা 
ছিলেন । 

ভারত থেকে ফিরে যাবার পর তিনি চীনের রাজা “গো-পা- 
ল'-এর আমন্ত্রণে চীনে যান। পথে তিব্বতের প্রসিদ্ধ সমাজ- 
সংস্কারক কর্মপার সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি তার মতধারা 
প্রচারের ভার অরগ্যান-পা”র উপর দেন। 
** চীনে গিয়ে এক বছরের মধ্যেই ফিরে আসেন অরগ্যান-পা” | 

এই সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জীর লেখক বিশিষ্ট সংকলক পদ-ম- 
ধ.কর পো-এর ভাষায় “তিনি চীন থেকে, সত্যি কথ। বলতে কি, 
একটি স্'চও পাননি । 

চীনের রাজা “গো-পা-ল” নিঃসন্দেহে 'কুবলাই খান । 

প্রসিদ্ধ সমাজ-সংক্কারক কর্মপা-র জন্ম ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের 
কাছাকাছি । 

এসব থেকে অরগ্যান পার উদ্যান তীর্থকাল মোটামুটি ভাবে' 


১২৫০ থ্রীষ্টার্ধ বলে ধাধ কর। যেতে পারে । 
৭০ বছর বয়সে অরগ্যান-পা"র মৃত্যু হয়। 





সিদ্ধ রগদ তসঙ পা। 


এই কাহিনীটিই আগে শোনানো উচিত ছিল। কেন না, 
কালের নিরিখে এ কাহিনীর নায়ক সিদ্ধ র্গদ তসঙ পা” অরগ্যান-পা, 
থেকে প্রাচীন । শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন অরগ্যান-পা"রই 
গুরু | . অতএব, স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি যে, তার শিষ্য অরগ্যান-পা।' 
এ দেশে আসার বোধ হয় কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর আগে তিনি 
এখানে এসেছিলেন । 

শিষ্য অরগ্যান-পা” যে কজ্জল বা খজলকের কাশ্ীর জয়ের 
( শা ১২৫৯ অব্দ) আগেই ভারতে তীর্থ করতে এসেছিলেন তা 
আমরা জেনেছি । এই সুবাদে তার ভ্রমণকাল মোটামুটি ১২৫* 
পরীষ্টাব্দ বলে মনে ক'রে নেয়া যেতে পারে । গুরু র্গদ তসঙ পার 
ভীর্থকাল তাই কম বেশি ১২২৫ গ্রীষ্টাব্স ৷ 

গুরু-শিষ্য হু'জনেই যে সময় এদেশে আসেন তখন ভারত তার 
ইতিহাসের চরমতম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে 
চলেছে । মানব ইতিহাসের এক বর্রতম অধ্যায়ের শিকার হয়ে 
সভার আগুনের উত্তাপে সে তখন ঝলসে চলেছে । যে ধর্মের প্রকৃত 
আভিমুখ্য হলে। মানুষের আত্মিক উন্নতি ও শুভ বোধ বুদ্ধির বিকাশ 
ঘটিয়ে ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্ধদ্ধ এক স্মুসভ্য নির্মল বিশ্ব-মাঁনবসমাজ 
পড়ে তোলা, সেই ধর্মের নামে মান্ধুষ বর্বরতার কতে। অতল সোপানে 
নেমে যেতে পারে, ঝলসে-পুড়ে চলা ভারত তখন অসহায় ভাবে তা! 
অন্ুভব ক'রে চলেছে । মহানহ্াদয় মূল ধর্মপ্রবক্তারা যে স্বপ্ন ও 
আকাঙ। নিয়ে মানুষের মধ্যে ধর্মের বীজ ছড়াতে চেয়েছেন তা অবশ্য 
কোন কালেই কোন দেশ কোন সমাজে বাস্তব রূপ নেয়নি । তাদের 
মৃত্যুরপর তাদের অনুগামীর! সর্বত্রই আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সম্প্রদায়. 


৪৮ তিব্বতী পরিব্রাককদের দেখা ভারত 


গড়তে, যেন তেন প্রকারে দল ভারী করতেই ব্যস্ত থেকেছে । মানব- 
জাতির সংহতির নামে তাকে আরো বেশি ক'রে ক্ষুদ্র ও খণ্ড ক'রে 
তুলেছে । কেউই মুক্ত চিন্তাধারা নিয়ে প্রকৃত কল্যাণ পথের দিকে 
মান্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি । কুসংস্কার ও যুগের সঙ্গে 
সামঞ্জস্যহীন সমাজ ব্যবস্থার নাগপাশে জড়িয়ে তার স্বাভাবিক অগ্র- 
গতির পথও আটকে দিয়েছে । এই বিংশ শতকে সাবিক মুক্ত 
চেতনার পরিবেশ মধ্যেও সে নাগপাশ কেটে অনেকেই বেরিয়ে 
আসতে পারেননি । তবে, যেন তেন প্রকারে দলভারী করার ক্ষেত্রে 
মুসলমানদের জোর ক'রে ধর্নান্তরের নীতি এক কথায় অনন্য, 
উপমাহীন । 

ভারতীয় জনজীবনে এই এঁতিহাসিক সদ্ধিক্ষণের শুরু ৯৯৮ অকে 
স্বলতান মাহমুদের ঘজরনা বা গন্রনীর সিংহাসন অধিকারের পর 
থেকে । ভারতে মুসলমানদের হান। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই 
শুরু হয়। তবে সে হানা ভারতের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত 
করলেও তার হাড়ে কাপন জাগাতে পারেনি । 

মাহমুদের পিতা সবুক্তগীন কাবুল অধিকার ক'রে ঘজনার 
সিংহাসনে বসার পর ভারত সীমান্ত হূর্বল ক'রে তোলার দিকে বিশেষ 
মনোযোগ দেন । সীমান্ত জুড়ে তিনি অনেক রাস্তা-ঘাট তৈরী করেন । 
স্থলতান মাহমুদের সমকালীন অল-বেরুণীর ভাষায় “আর, ওই সব 
পথ দিয়ে পরে তার ছেলে যমীন-অদ্দৌল৷ মাহমুদ ৩০ বছরেরও 
বেশিকাল ভারত-অভিযান ক'রে চলেন। মাহমুদ দেশটির সমস্ত 
স্বাচ্ছন্দ্য ধবংস করেন, অন্বাভাবিক পীড়ন ও লুঠন চালান। ফলে 
হিন্দুরা ধুলোর অণুর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। পুরা- 
কাহিনীর মতো। এসব ঘটনার কথ লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে ।” 
লুখন ও অত্যাচার-ই শুধু নয়। জৌর করে ধর্মাস্তর ও হিন্দু মন্দির 
ধ্বংস, লুঠন ও দেবমূতি ভাঙ। বা! তুলে নিয়ে গিয়ে মসজিদের প্রবেশ 
দ্বারের কাছে প1 দিয়ে মাড়াবার অন্য রেখে দেয়া-_-এ সবও সেই সাথে 
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চিলে। এ ছাট্চা বন্দী স্ত্রী-পুরুষদের দাসে পরিণত করা তো' 
ছিলই । 

মাহমুদ কম করেও ১২বার ভারতে প্রবেশ করেন । তার নজর 
ভারতের মাটির চেয়ে ধনদৌলতের উপরই বেশি ছিল। তাই 
থানেশ্বর পর্যন্ত অধিকার করেই তিনি খুশী ছিলেন । 

'এরপর তুকী মুসলমানেরা ভারতের উত্তরাপথেব পশ্চিম প্রাত্ত 
থেকে একেবারে পুবপ্রান্তে বাঙল৷ পর্যন্ত অগ্রসর হন । ১১৮৮ শ্রীষ্টাব্ধে 
দিল্লী তুকাঁ বা তাতার মুসলমানদের অধিকারে আসে । ক্রমে সেখানে 
ইলতুতমিশের দ্বারা সুলতান বংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ 
শতকে বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু অংশ ও হুর্গম পাবত্য অঞ্চল বাদ দিলে 
সমগ্র উত্তরাপথই মুপলমানদের অধীনে চলে ষায়। চতুর্দশ শতকেব 
আরন্তে দক্ষিণাপথেও তার। ঝাপিয়ে পড়েন। ভারতবর্ষ যেন তখন 
তাদের কাছে “নে ম্যানস ল্যাণ্ড । কিছু দলবল নিয়ে সাহস ক'রে 
ঝাপিয়ে পড়ে কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়ে রাজ! বনে যেতে 
পারলেই হলো । তার পর চালাও লুন আর অত্যাচার । এর 
জীবন্ত বিবরণ ইবন বাতৃত1 তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যে দিয়ে গেছেন। 

এই সব রাজা -রাজড়া সুলতানের কাগ্নজে-কলমে মুসলমান 
ছিলেন সত্য । মুসলমান ধর্ম বিস্তারের উৎসবে মেতে ধায় সমর্থনও 
কুড়িয়েছেন প্রচুর। কিন্তু মানবিক সভ্যতা ও কৃষ্টির মানদণ্ডের 
বিচার থেকে এর মানুষ ছিলেন কিনা এ বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। 
এরা সিংহাসনের জন্য বাপ-ভাই আত্মীয়-পরিজন কাউকে হত্যা 
করতে দ্বিধা বোধ করেননি । কোন হীন কাজ করতেই আটকায় 
নি। আজ ধিনি স্বলতান আছেন কাল ভোরেও তিনি স্থুলতান 
থাকবেন কিনা সে বিষয়ে তিনি নিজেও নিশ্চিত ছিলেন না । হত্যার 
উৎসবের মধ্য দিয়েই তিনি সিংহাসনে বসেছেন ও ওই ভাবেই ভাই, 
ছেলে, ভাইপো জামাই কি আমীর ওমরাহের হাতে শেষ হয়েছেন । 

সমাজের উচু স্তরে যখন এই চিত্র তখন নিচু স্তরে কী অবস্থা 
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বিরাজ করছিল তা জানা ও বোঝার দ্রন্থ ইতিহাস পড়ার প্রয়োজন 
হয় না। 

র্গদ তসঙ পা” যে সময়ে ভারতে আসেন তখন দিল্লীতে প্রথম 
স্থলতান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইলতুতমিশের (১২১১-১২৩৬) রাজত্ব 
চলছিল বলে ধরে নিতে পারি। অরগ্যান-পা'ও এই বংশের রাজত্ব- 
কাল মধ্যেই এ দেশে আসেন । 

ভারতে ষখন অপ্রতিহত গতিতে মুসলমানদের জোয়ার ও ধমীয় 
উন্মাদন1 চলেছে,তখন এই ছুই তিববতী বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীর ভারত ভ্রমণ 
নিশ্চয়ই ছুঃসাহসিক বলতে হবে। রুগদ তসঙ পা” অবশ্য জালম্কর 
পর্যস্ত এসে তারপর ফিরে যান । কিন্তু অরগ্যান-পা” উদ্ভান পর্যস্ত 
এসেছিলেন । এমন কি তারপর আবার তিনি মগধেও বোধিবৃক্ষ 
দর্শনের জন্য আসেন। 

শুধু তাই নয়, অরগ্যান-পা"র ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে খবর পাওয়া 
যায় যে, সিন্ধু নদের তীরে তখনও ভারতীয় রাজাদের রাজ্যের অস্তিত্ব 
ছিল। স্বাত বা সুবাস্ত নদীর উপত্যকা অঞ্চল উদ্ভান রাজ্য তখনে। 
ভারতীয় শাসনকর্তার অধীন। সব থেকে আশ্চর্য কথা, তখনো 
সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং দেব মন্দিরাদির অস্তিত্ব রয়েছে। 

অবশ্য শুধু অরগ্যান-পা-ই নয়, মার্কো পোলোও এই একই 
সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন । তিনিও বলেছেন, উদ্ঠানের অধিবাসীরা সকলেই 
প্রতিমা-পুজক | মায়াবিষ্যা ও তন্ত্র মন্ত্রের প্রয়োগের দিকে তাদের 
দারুণ ঝোক রয়েছে । মার্কে। অরগ্যান-পা" থেকে সামান্য কিছুটা 
পরবর্তা ছিলেন । ১২৭৫ থেকে ১২৯০-এর মধ্যে কোন সময়ে তিনি 
সেখানে গিয়ে থাকবেন । 

শিষ্য গুরুকে ডিডিয়ে বেশিদূর ভ্রমণ করলেও, গুরুই ছিলেন 
প্রথম পথপ্রদর্শক । সেদিক থেকে সিদ্ধ র্গদ তসঙ পা-র ভ্রমণ 
ইতিহাসের দিক থেকে নিশ্চয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ । 

সিদ্ধ রূগদ তসঙ পার ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ অবশ্য পাওয়া বায় 
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না। তিববতী পুঁথিপত্তর ঘেটে তুচ্চি যতোটুকু আমাদের জানিয়েছেন 
সেইটুকুই আমাদের সম্বল । 

কাহিনীর আরম্ভে দেখ! যায় সিদ্ধ র্গদ তসঙ পা!” তিব্বতের অঙ-. 
জুঙ রাজ্য থেকে খাড়াই পাহাড়ী পথ ভেঙে পবিত্র ভূমি তীর্থপুরীর 
দিকে এগিয়ে চলেছেন । 

তীর্থপুরী কৈলাস পর্বত ও মান সরোবরের পশ্চিম দিকে. শত্রু 
নদীর দক্ষিণ কূলে । 

“বজকায়ের (২৪টি) মঙ্গ ব! পীঠস্থানের মধ্যে এটি একটি । তিনটি 
উপত্যকা এখানে এসে মিশেছে । একটি উঁচু পর্বত থেকে জন্ম নিয়ে 
গঙ্গা নদী এখান থেকে নিচে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ।। 

যে নদীটিকে এখানে গঙ্গা বলা হয়েছে, সেটি কিন্তু আসলে গঞ্জ! 
নয়, শতদ্র। আর, উচু পৰতটি হলো! কৈলাস। কৈলাসের মান 
সরোবর থেকে জন্ম নিয়ে শতদ্র নদী তীর্থপুরীর পাশ দিয়ে হিমাচল 
ও পাঞ্জাব প্রদেশ পার হয়ে সিন্ধু নদে এসে মিশেছে। 

তীর্থপুরীকে যে তিনটি উপত্যকার সঙ্গমস্থল বলা হয়েছে তার 
একটি হলে। শতদ্র নদীর উপতাকা।, আরেকটি মিশর নদীর উপত্যকা 
ও অন্যটি, তীর্থপুরীর দক্ষিণে যে নদীটি এসে শতক্রর সঙ্গে মিশেছে 
তারই উপত্যক1। 

“এর তীরে মহেশ্বরের তিনটি পবিত্র আবাস ( মন্দির বা তীর্থস্থান) 
রয়েছে । 

তীর্থপুরীতে পৌছে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্ত তসঙ পা” দিনকয়েক 
সেখানে কাটালেন । এসব তীর্থে এলে স্বভাবতঃই লোকের অশেষ 
পুণ্য ও কল্যাণ হয়।' তসঙ পাও অন্নুভব করলেন তার আধ্যাত্মিক 
প্রেরণ! ও শুভ প্রবণত। অনেক জোরদার হয়েছে । 

তারপর ফিরে গেলেন আবার সেই জঙ-জুঙ। সেখানকার গুগে 
প্রদেশের মঙনঙ-এ হাজির হলেন। “ৃশ্রীজ্ঞান) অতীশ এখানে 
থাকতেন। একটি অলৌকিক ঝরনাও দেখলেন তিনি এখানে । 
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চলে গেলেন এবার আরো নিচের দিকে । এলেন “মৃতো লিডঙ' 
মন্দিরে । মন্দির দর্শনের পর ঘুরে ঘুরে “লহ, বত সান" বয়ন কু'্ৰ 
“ওদ' প্রভৃতি সিছ্ধের বাসস্থান দেখলেন। পথ চলতে চলতে এক 
সময়ে একটি নদীর কুলে এসে পড়লেন। নদীটি বেশ বড়ো । 
নদীর চেহারা দেখে তিনি দ্মলেন না। সেটি পার হলেন। কোন 
বিপদ ঘটলে। না । 

পুরো জঙ-জুঙ রাজ্য পার হয়ে এরপর তিনি ভারতের হিমাচল 
প্রদেশের 'লাহুল'এর কাছে স্পিটি এলেন। এখানে বিল কগস্‌ বা 
পিলচে পাহাড়ের উপরে মহাসিদ্ধ ক রাগ পা”-র বাস। র্দসোগস 
চেন যানের কেউ সাধনায় তার জুড়ি ছিলনা । এক আসনে তিরিশ 
বছর ধরে সাধনা ক'রে চলেছেন । 

তসঙ পা" তার সঙ্গে দেখা করলেন। 'ভার কাছে ধর্ম শিক্ষা 
করার বাসনা জানালেন । তিনি সেজন্য দক্ষিণা চেয়ে বসলেন । 

আমি ভিখারী, দক্ষিণ দেবার মতে! অর্থ কোথায় পাবে ? উত্তর 
দিলেন তসঙ পা” । 

তিনি সে কথ। শুনে বললেন £ তবে কী আর করা যাবে । ফিরে 
যাও! 

তসঙ পা” তখন মনে মনে তাকে সপ্ত বস্ত দিয়ে পুজ-অর্থ নিবেদন 
করলেন। 

মহাসিদ্ধ তখন বেজ্জায় খুশী । বললেন, সের! দক্ষিণা পেয়ে 
গেছেন তিনি । আর কোন বাধ নেই শেখাতে । 

তসঙ পাকে পঞ্চ সাধন বিষয়ে তিনি উপদেশ নির্দেশাদি দিলেন । 

পঞ্চ সাধনা বলতে পচ ধ্যানী বুদ্ধের সাধনাপদ্ধতি । বৌদ্ধ 
বজ্বষান তন্ত্রসাধনাধারার অঙ্গ এটি। পণচ ধ্যানী বুদ্ধ হলেন 
(১) অমিতাভ (২) অক্ষোভ্য (৩) বৈরোচন (৪) অমোঘ সিদ্ধি 
€৫) রত্ুসম্ভব। 
শিক্ষা শেষ ক'রে আবার তিনি পথে নেমে পড়লেন। এগিয়ে 
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যেতে যেতে একটি ছোটু সংঘারামে এসে হাজির হলেন । দেখ! 
পেলেন এক নগ্ন সাধকের । তিনি অবিরাম ছুম" মন্ত্র পে চলেছেন । 
এই মন্ত্র জপে জপেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন । বুঝতে পেরেছেন, 
সব কল্পনাই স্ব-বিরোধী । 

আবো এগিয়ে যেতে অপর একজন মহাদিদ্ধের দর্শন পাবার 
সৌভাগ্য হলো । এর নাম “সন্ভতোষ-গরিমার দেশ থেকে আসা 
মানুষ । ইনি মৌনী হয়ে সব সময়ে ধ্যান ক'রে চলেছেন । কারো 
সঙ্গে কথা বলেন না । 

তসঙ পা” আরো! এগিয়ে চলেছেন । চলতে চলতে 'গর-শ' বা 
লাহুল এসে পেশছলেন। এখানে গন্ধল বা গুরু ঘণ্টাল পর্বত । 
পর্বহটি এক মাইল উ*চু। তার চূড়ায় ধর্ম-যু-ত্রি বা ধর্মমূতি ভূপ। 
পর্বত-শিখরে উঠে স্তপটি দর্শন করলেন। 

“পর্বতটির চারিদিকে অলৌকিক নদী আর গাছপালা । অঞ্চলটি 
সব দেবত1 ও ডাকিনীদের আশীর্বাদে ধন্য | সিদ্ধ যোগী ও ষোগিনী- 
দের আবাস । সব অঞ্চলের সেরা । 

লোৌকবসতি থেকে একটুখানি এগিয়ে গেলেই একটি ছোট 
বিহার । তবে সেখানে থামলেন না তিনি । চলে এলেন মগর 
(হগর )-এর লোটসাব-এর কাছে । কথায় কথায় জালম্ধর যাবার 
প্রস্তাব তুললেন। শুনে লোটসাব তে৷ প্রথমে জাৎকে উঠলেন । 

উ্*! ওখানে গেলে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না। নির্থাং 
মার! পড়বে। আমি । 

অনেক দোনোমোনো ক'রে শেষ অবধি অবশ্য যেতে রাজী হলেন । 

পথে যাতে কোন অন্ুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থা করার জঙ্ঠ কাম্ব, 
বা! ছান্ব-এর মন্ত্রীর কাছে একজন দৌভাষীকে পাঠালেন । 

দোভাষী মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে এই ছুই সাধুর জালন্ধর ঘাবার 
পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন । তাকে এই ছুই বড়ো সাধুর সঙ্গী 
হবার প্রস্তাব দিলেন। : 


-&৪ তিব্বতী পরিবাজকদের দেখা ভারত 


মন্ত্রীর নাম স্থ-লু। তিনি সব কথা শুনে বললেন, যাবার জন্য 
রাজার আদেশ এলে তখন পরামর্শ করে খবর দেবেন। 


সব ব্যবস্থা হবার পর শুভদিন দেখে গর-শ। ছেড়ে তারা দুজনে 
বেরিয়ে পড়লেন । সঙ্গে আরে কিছু যাত্রী । এদের বেশির ভাগই 
বণিক। 

উ"চু নিচু পাহাড়ী রাস্তা । ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে চলেছেন 
তারা। চলতে চলতে এক উত্তঙ্গ গিরিপথের পাদদেশে এসে 
থামলেন । চারিদিকে আয়নার মতে। ঝিকিমিকি তুষার । পাহাড়টির 
দিকে তাকালে ভয় হয়। এতো উচু, তসউ পাণ্র মনে হলো, বুঝি 
বা এ পাহাড় স্বর্গ ফু'ড়ে মাথা তুলেছে । 

বোধহয় ছুই তীর্ঘযাত্রী দ্রতি গিরিপথের নিচে এসে পেীছেছেন। 
সাগর রেখা থেকে এ গিরিপথটি ১৫,৯৩১ ফুট উ'চুতে। বর্তমান 
কালে প্রায়ই পাথর ধ্বস নামার দরুন এপথ আরো ছুর্গম ও বিপদ 
সঙ্কুল হয়ে উঠেছে। 

কী ক'রে এ পথ পার হবেন তাই ভেবে ভেবে তারা সারা 
হচ্ছেন। এমন সময় একদল তল্লীবাহক মোন পা” সেখানে এসে 
হাজির হলো। 

পাবত্য উপজাতির যে সব লোকেরা ভারত সীমান্তে বসবাস করে 
তিব্বতীর1 তাদের মোন পা” বলে । আবার যে সব অঞ্চল তিব্বতীর' 
পরে নিজেদের দখলে এনেছে, সে সব অঞ্চলের আদিবাসীদেরও 
এ নামে ডাকে। 

মোন পাণদের দেখে তাদের মনে আশার সঞ্চার হলে! । ভাবলেন 
ওরা যদি পার হতে পারে, আমরাও পারবো 

গাইতি দিয়ে খু'ড়ে খুঁড়ে পা ফেলার খাজ ক'রে নিয়ে মোন পা?রা 
এগিয়ে চলতে থাকলো । পিছু পিছু তারাও চলতে থাকলেন সেই 

-পথ ধরে। ছুপুর নাগাদ সবাই এসে উপস্থিত হলেন গিরিপথের শীর্ষে । 
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এবার নামার পালা । উতরাই চড়াইয়ের চেয়েও খাড়া । দেখে 
ন্ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন ছুই তীর্থযাত্রী। উপরে ন৷ হয় খাক্র কেটে 
ওঠা গেছে । কিন্তু নিচে নামবেন কী করে ? 

হু'জনকে অবাক ক'রে দিয়ে একজন মোন পা” কোমরে দড়ি বেঁধে 
ঢালের দিকে নেমে পাহাড়ের গায়ে তার গাইতি দিয়ে কতক খাজ 
কেটে ফেললো । তখন বাকী সবাই ধীরে ধীরে তার পিছু নিলে । 
এইভাবে সারাদিন মোন পারা পালা ক'রে পথ তৈরী ক'রে চললো! । 
আর বাকী সবাই সেই পথ অনুসরণ ক'রে এগিয়ে যেতে থাকলো । 
তাদের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থষাত্রীরাও | 

গিরিপথ পার হয়ে যখন অপর কিনারায় সকলে পৌছালো, 
তখন গোধূলি বেলা । 

এরপর আরে প্রায় ১২ দিন পথ চলার পর লোটসাব ও রুগদ 
তসও পা” ছান্বের রাজনগরীতে এসে পৌছলেন । 

“মন দেশের সবগুলো পাহাড় এখানে এসে শেষ হয়েছে । এবার 
ভারতের সমতল ভূমি । এ ভূমি যেন হাতের পাতার মতো৷ সমান । 
ফসল, খাবারদাবার, হরিণাদি পশু পাখি সব কিছুই অসম্ভব রকমের 
ভালো । আখের সবুজ বনে বাতাসের দোলায় জেগে ওঠা ঢেউয়ের 
তরঙ্গ এক মধুর আবেশ জাগিয়ে মনকে পুলকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে ।, 

'ছাশ্বএর রাজার নাম বিৎজি-ক্র-ম ( বিচিত্রবর্মী ?)। তার 
অধীনে ৭০০০ কর্মাধীশ রয়েছে । এদের প্রত্যেকের অধীনে সাত 
হাজার ক'রে সৈন্য । 

অমাত্য ও সৈন্যদের সংখ্য। বর্ণনায় অবশ্যই বাড়াবাড়ি রয়েছে । 
তবে পরবতী লিপিপ্রমাদ ফলেই এমনটি হয়েছে বলে মনে হয়। 

প্রাকার ঘের! রাঞ্জনগরীর ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকে লোট- 
সাব ডমরুধ্বনি তুললেন । 

শহরের অধিবাসীরা, রাজপ্রাসাদের বাসিন্দারা সবাই কৌতুহলী 
হয়ে বেরিয়ে এলো । 


৫৬ তিব্বত পরিব্রাজকদের দেখ! ভারত 


রাজ। নিজে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে একটি বারান্দায় এসে বসলেন | 
ছুই তীর্থষাত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। তারা কী ভাবে এতে ছূর্গম 
পথ পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছলেন, সে কাহিনী শুনে বিহ্বল হয়ে 
গেলেন। বার বার মনের বিশ্বায় প্রকাশ করতে থাকলেন । 

রাজনগরীতে দিন পাঁচ-ছয় তারা রয়ে গেলেন। বেশ সুখেই 
কাটলো । তারপর রওনা হলেন জালন্ধর। 

তিন দিন টানা পথ চলার পর পৌছলেন সেখানে । শহরে ঢুকে 
পড়লেন । ছু'জনকে দেখে ছোটখাটো এক ভিড় কমে গেলো। 
জনতার মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে ছু'জনকে সম্মান দেখিয়ে 
নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন । ভালে খাবার আয়োজন ক'রে, অনেক 
আদর যত্ব ক'রে খাওয়ালেন। 

জালন্ধর বজ্রকায়ের ২৪টি পীঠের মধ্যে একটি। 

'জন্বুদ্বীপে এরকম ২৪টি পীঠস্থান রয়েছে । পরিবর্তন যোগ্য ২৪ 
রকম মান্তুষের ধর্ম-ধারণ! পরিবর্তনের জন্য এই স্থানগুলিতে “হেরুক”- 
এর পুণ্য-আবির্ভাব ঘটেছিল । এগুলি হলো! বহিলোকে দৃশ্যমান পীঠ। 
অন্তলেোকস্থিত পীঠ হলো-_নিজের দেহের ২৪টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । 

দেবতা হেরুককে বৌদ্ধ তন্ত্র মধ্যে পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম 
“অক্ষোভ্য'-র অংশ বলে মনে কর হয়। ইনি হেরুক তন্ত্রের আরাধ্য 
দেবতা । যখন তাকে এককভাবে পৃজা করা হয় তখন তিনি হেরুক। 
ষখন 'আযাব-যুম' অর্থাৎ পিতা মাত। ব! পুরুষ ও প্রকৃতির একজন 
রূপে পূজা! করা হয় তখন তিনি 'হেবজ্' । তিব্বতে তাঁর “হেবজ” 
রূপই জনপ্রিয় । 

“সকল বার ও ডাকিনীরা জ্ঞালম্ধরে মেঘের মতো এসে জমা হয়। 
এ দেশটি হাতের তালুর মতো। সমতল ও সহজ্গম্য। বোধিগাছ ব৷ 
অশ্ব গাছ, তাল গাছ ও রকমারী জাতের পাইন গাছ এখানে 
জন্মায় । হরীতকী, আমলকী ও বয়রার মতো অনেক ভেষজ গাছ 

এখানে রয়েছে।' 


সিদ্ধ রুগদ তসঙ পা” ৫4. 


ুবানী, নাশপাতি, আপেল, পীচ, আখরোট জাতীয় নানারকম 
ফলের গাছ চোখে পড়বে । আছে পদ্ম, কুমুদ, পুগুরীক ইত্যাদি সব 
রকমের পদ্ম এবং রকমারী ফুলের গাছ । ময়ূর, তোতা, সারস 
প্রভৃতি নানারকম পাখির কাঁকলিতে দেশটি মুখর । কৃষ্ণসার মৃগ, 
হরিণ, বাঘ, নেকড়ে ইত্যাদি শিকার করার মতে জন্তু জানোয়ারও, 
প্রচুর ।, 

“দেশটি দেব দেবীদের স্বাভাবিক বাসস্থান ।, 

'ডাইনে বায়ে ছি বড়ো নদী | নাগ-কো-এ বা নগরকোট 
শহরে একটি পাহাড়মালার বাকের কাছে নদী ছুটি এসে মিশেছে। 
পাহাড়টিকে দেখলে মনে হবে যেন একটি হাতী শুয়ে আছে । শহরটির' 
জনসংখ্য। পাঁচ হাজার ।। 

“এই পাহাড়-শাখায় জ্বালামুখী নামে একটি বড়ো মন্দির আছে। 
বৌদ্ধ, অ-বৌদ্ধ (অর্থাৎ বৌদ্ধ ও হিন্দু) উভয়েই এখানে পুজা দেয়। 
মন্রিরটির অধীনে তিরিশটি গ্রাম রয়েছে ।। 

র্গদ তসঙ পা” ও লোটসাব ছুই সাধু মিলে মন্দির দর্শন করতে 
গেলেন । তখন সন্ধ্যা আরতির সময় । দেখেন, মন্দিরে প্রায় ষাট- 
সত্তরটি মেয়ে সমবেত হয়েছে । সকলেই কুমারী । দেখতে বেশ' 
সুন্দরী ও মনোহারিণী। প্রত্যেকটি মেয়েই পণাচ দৈব-সুলক্ষণ যুক্তা । 
রত্বখচিত মুকুট, নানা অলংকার ও সাজ পোষাকে মন মাতিয়ে, 
তোলার মতে? ক'রে সেজেছে সবাই । কতক মেয়ের হাতে রয়েছে, 
ফুল, ধুপ-ধুন। প্রভৃতি পূজার সামগ্রী । স্তী কাপড়ের ওড়না! দিয়ে; 
মুখ ঢেকে তারা মন্দিরের ভিতরে ঢুকলো৷ । 

সিদ্ধ তসঙ পা”ও তাদের পিছু পিছু গেলেন। একজন নিচু 
শ্রেণীর লোক কপাট আগলে বসেছিল। সে তাকে যেতে বাধ। 
দিলো । তসঙ পা” সে বাধা মানলেন না। সোজ1 ভিতরে পা! 
বাড়ালেন । লোকটি উঠে ছাড়িয়ে তাকে উগ্রভাবে বাধা দিতে গেলো ।, 
কিন্তু ততক্ষণে তসঙ পা” মন্দিরের মধ্যে । 


€৮ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত 


মেয়েদের মধ্যে নেত্রী গোছের একজন তসঙ পা”কে ডেকে বসতে 
দিলো । 

তসঙ পা? তার কাছে মেয়েদের পরিচয় জানতে চাইলেন । 

মেয়েটি উত্তর দিলে। ; এর! সবাই ডাকিনী। 

এখানে তসঙ পা”র বিবরণে বোধহয় কিছুট। ভুল রয়েছে । 
পরের বিবরণ থেকে এই মেয়েদের কিন্তু দেবদাসী বলেই মনে হয়। 
সেকালেব প্রায় সব বড়ো বড়ো হিন্দু মন্দিরেই এই প্রথা ছিল। 

যে মেয়েটি তসঙ পা"র সাথে কথা বলছিল, সে এবার গান 
গাইতে আরম্ভ করলো । অন্য মেয়েরাও তার সঙ্গে যোগ দিলো । 

তসঙ পা'র মনে হলো £ যেন এর ষোড়শ মহাবিগ্যা বা বিংশতি 
দেবী । 

ধৃপ-ধুনা, ফুল ইত্যাদি নিয়ে আসা পৃক্জার সামগ্রী দিয়ে তারা 
বিগ্রহকে পৃক্তা নিবেদন ক'রে চললো । গানের সাথে সাথে হাত 
নেড়ে নাচতে থাকলো । 

“এই বড়ে। শহরটির মাথায়, নিচের দিকে পণচটি শ্বাশান আছে। 
প্রথমটির নাম ক-ম-কু-লদন-সর। ব্রাহ্ষণ ও অন্থান্তরা এখানে শব 
নিয়ে আসেন। এরপর প-গ-স্থু শ্শানটি। এটি সমতল ভূমির 
উপর একটি ছোট পাহাড় । পাহাড়টির উপরে বিধর্মীদের একটি 
মন্দির রয়েছে । এটি সম্বর-এর আবাস ।। 

বৌদ্ধ দেবতা সন্বর 'হেব্র'-রই অন্য এক স্বরূপ । 

“তৃতীয়টি হলে! ত্রিকোণাকৃতি ল-গু-র মহাশ্মশান । অলি ও কলির 
প্রতীকসহ এখানে রবি এ চন্দ্রের মন্দির রয়েছে । এ ছায়ের মধ্যে 
একটি বেদীর উপর ভট্টারিক। োগিনীর স্বপ্রকটিত মূত্তি রয়েছে । 

এই শ্মাশীনটিকেই এখানকার সব থেকে নামকরা শ্মশান বলে মনে 
হয়। তসঙ পা”র পর অরগ্যান-পা” ও তার বনু পরে রস পা'ও এর 
উল্লেখ ক'রে গেছেন । 

অলি-র অর্থ স্বরবর্ণণ কলি-র অর্থ ব্যঞজনবর্ণ। প্রত্যেক মন্ত্রই 


সিদ্ধ র্গদ তসঙ পা ৫৯ 


এ ছুইয়ের সমাহারে রচিত । তাই একে বিশ্ব-স্থজনের প্রতীক রূপে 
গ্রহণ করা হয়েছে তন্ত্র মধ্যে। তান্ত্রিক কল্পনা অনুসারে অলি ও 
কলি চন্দ্র ও সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে আবন্তিত হয়ে চলেছে । তার মানে 
নাভি পদ্মের গৃঢ বৃত্তকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তন ক'রে চলেছে । 

ভট্টারিক! যোগিনী বা আর্ধ ভট্রারিক! স্ুযুয্না নাড়ীর তুরীয় 
অবস্থার প্রতীক । 

“মি-বন্র-স-রো। নামের মহাশ্মশানটি হলো চতুর্থ । এখানে বাস 
করলে প্রচুর দৈবান্গ্রহ লাভ হয় ও নানা শুভলক্ষণের অধিকারী 
হওয়] যায়।, 

“এরপর শি-তি-স-র শ্মশান । এটিতে পাল। করে বীর ও 
ডাকিনীরা জমায়েত হয়ে থাকেন । 

'যদি কেউ এসব শ্মশানে বাস করে, তার পুণ্যের সঞ্চয় প্রচুর 
'বেড়ে যায়, গভীর শুভ-প্রবণত] দেখা দেয়। বিশেষ করে ল-গু-র ও 
প-গ-স্থ শুশানে বাস করলে ।? 

“এ শহরে অনেক সাধু সন্ন্যাসী ভিক্ষে করে বেড়ান । এদের মধ্যে 
বৌদ্ধ অ-বৌদ্ধ যোগী ব্রা্ষণ সব রকমই রয়েছে ।, 

“ভিক্ষে কর] বা! দেবার সময় সাধারণতঃ এই রকম । 

“বাড়ির গিনি রোদ বেড়ে ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন। 
সারা বাড়ি ঝাড়ু দিয়ে ভালে৷ ভাবে সাফ ক'রে গরুদের বাধন খুলে 
দিয়ে ঘর বারান্দা পরিষ্কার করেন। তাদের ঘরগুলো বিহারগুলির 
চেয়েও পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন । ঘরের মাটির দেয়ালে নানারকম 
চিত্র আক1।, 

রানা ঘরের একপাশে তারা ভাত-টাত যা কিছু রান্না করে। 
তারপর তিল তেলের প্রদীপ জ্বালায়, সুগন্ধি ধৃপ-ধুনা পোড়ীয়। 
একটি কাসার বাসনে ভাত ঢেলে রেখে বাইরের কাজে মন দেয়। 
পরিবারের সকলের স্নান শেষ হলে গিষ্সি প্রথমে চন্দ্র ও সূর্যকে পুজা 
করেন। তারপর মহাদেবের পুজা করেন। এরপর গৃহাঙ্গন ও 


৬০ তিব্বতী পরিব্রাঙ্গকদের দেখা ভারত 


বহিরাঙ্গন দেবতাদের পুজা দেয়া হয়। পুজা শেষ হলে গিন্পি ঘরের 
ভিতবে আসেন । ভাত ঠাণ্ডা হলে সব রকম অপরিচ্ছন্নতা এডিয়ে 
সপরিবারে খেতে বসেন । এ সময় নানারকম মশলার সৌগন্ধে চারি- 
দিক ভরপুর হয়ে ওঠে । তখন সব ভিক্ষুকের ভিক্ষা করতে যায় ।, 

“যোগীরা গৃহস্থের দরজ্রায় ঈাড়িয়ে পিতলের ঘণ্টায় তিনবার শব্দ 
তোলে । তাদের এক হাতে থাকে লাউয়ের খোলসের পাত্র, অন্য হাতে 
ডমরু । নানাভাবে ডমরু ধ্বনি তুলে বলে- ভিক্ষ। দিয়ে ধর্ম করো 1! 

*জ্রালন্ধর দেশটি বেশ বড়ো । এখানে অসংখ্য শহর । “না-গ- 
কো-টে-র তিব্বতী মানে হলো-_নাগের ছুর্গ ।” 

প্রায় পাচ মাসের মতে। রুগদ তপঙ প1' জালন্ধরে কাটালেন । তবে 
এজন্য বেশ কই পেতে হলে তাকে । কপালে ভালো আদর আপ্যায়ন 
জুটলো৷ না । জোটেনি সবদিন পেটপুরে খাবার মতো খাগ্য। পুষ্টির 
অভাবে দিন দিন তার শরীব ভেঙে পড়তে থাকলো । ভয়ানক কাহিল 
হয়ে পড়লেন তিনি । তখন ঠিক করলেন, মার নয়, এবার দেশে 
ফিরে ষাবেন । 

মনে ছিল পুণ্যতীর্থ কুলুত ( কুলু উপতাক। ) দেখার বাসন! । 
“ই এবার আগেকার ঘুরপথে না গিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ধরলেন । 

তুদিন পথ চলার পর এলেন কি-রি-রম নামের একটি স্থানে । 
একজন বড়ো সাধুর সাথে এখানে তার দেখা হলে! । নাম তার' 
অনুপম । তসও পা” তার কাছে ধর্ম-ব্যাখ্যান শুনতে চাইলেন । 

তিনি বললেন £ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অন্ত্রগত থাকো । 

এভাবে ত্রি-রত্ুকে রক্ষা করে চলার প্রেরণ দিয়ে তিনি তাকে 
বললেন £ “আমর ছু্জনে ছুই বস্রভাই ( অর্থাৎ বজ্বষানের অনুগামী ) 
আচার্য নাগার্জুনের শিত্য । তুমি তিব্বত ফিরে যাও। সেখানে: 
লোকের মহৎ উপকার হবে তোমাকে দিয়ে । 

সাধু অন্ুপমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কুলুত রওনা 


হলেন । 


সিদ্ধ র্গর্দ তসঙ পা, ৬১ 


'বজ্রকায়ের ২৪টি অঙ্গ-প্রত)ঙ্গ বা পীঠের মধ্যে একটি হলো কুলুত | 
এটি তার হাটু । এর হৃদিবিন্বুকে সিদ্ধি বলা হয়। সেখানে শ্বেত 
পদ্মের একটি বন আছে। একটি পাথরের উপর বুদ্ধের চরণ চিহ 
আকা রয়েছে । এখানে বাস করলে একজন লোক দ্রুত ( প্রজ্ঞ। 
পারমিতা স্তরের ) সাধারণ জ্ঞানের চূড়ান্ত সোপানে পৌছে যায়। 
তবে, নান। রকম প্রতিবন্ধকতারও মুখোমুখি হতে হয় তাকে । এখানে 
ছু'জন পুর্জনীয় ভদন্ত থাকেন। একজন যোগীও আছেন ।, 

কুলুতকে পিছনে ফেলে এবার তিনি পশ্চিম ঘে'ষ! উত্তরমুখী 
এগিয়ে চললেন। এলেন গর-শ বা লাহুলে। গরমের মাস কটি 
এখানে গ-ন্ধ-ল বা গুরু ঘণ্টাল-এ কাটিয়ে দিলেন। এখানে থাকার 
ফলে তার আধ্যাত্মিক শুভ-প্রবণ ঠা খুব বেড়ে গেছে বলে অনুভব 
করলেন তিনি । 

শরতকাল দেখা! দিতে গ-ন্ধ-ল ব! লানুল ছেডে স্পিটি এগিয়ে 
চললেন। 

স্পিটি বর্তমান হিমাচল প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে । 

চড়াই উতরাই ভাঙতে ভাঙতে এক সময়ে তিনি সেখানকার রট- 
সঙ সদ গিরিপথের সামনে এসে দাড়ালেন। 

গিরিপথ পার হয়ে ওপারে গেলেই তিকবত | 


সাগ তসঙ রস পা 


নাম তার স্তাগ তসঙ রস পা” । অন্য ছুই তিববতী তীর্থষাত্রীর 
মতো তিনিও একজন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী । তাদের মতো! তার 
মনেও সংকল্প দেখ। দিলো-_ভারত যাবেন। 

তিববতে বৌদ্ধ ধর্মের বীন্র ছড়িয়ে পড়েছিল, চতুর্থ শতক বা তার 
আগে, এই ভারত থেকেই । তবে সে নামমাত্র ! পরে সপ্তম শতক 
থেকে তার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে স্ুরু করে । এই সময় ভাবতের সঙ্গে 
তার নিয়মিত যোগাযোগের দ্বার খুলে যায়। আর এ সময়ে 
ভারতীয় বৌদ্ধধর্মে উত্তরোত্তর তন্ত্রের প্রভাব বুদ্ধি পেতে শুরু করেছে। 
তিববতীয় বৌদ্ধ ধর্মেও তাই বিশেষভাবে তন্ত্রের প্রভাব পড়েছে । 

অষ্টম শতকের শেবারধভাগে মহাগুরু পন্মসম্তভব হিমালয় অঞ্চলের 
বরফের দেশগুলিতে ঘুরে বেড়ান ও সিদ্ধ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। 
ঘঙ-চেন ব। তিববতের স্থানীয় ধর্ম 'বন'-এর প্রধান 'প্রবক্তাদের তিনি 
তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন । পদ্মসম্তভব বিশিষ্ট তান্ত্রিকও ছিলেন । সুতরাং 
অলৌকিক ক্ষমতার দৃষ্টাস্ত দেখিয়েও তিনি সেখানকার মানুষদের 
প্রভাবিত করেন, বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষিত করেন। তিববতে 
বৌদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠাও তারই কীতি। পদ্মসম্তভব নালন্দায় শিক্ষালাভ 
করলেও, তার জন্বস্থান স্বাত ব৷ স্ুবান্ত্ব নদীর উপত্যকায় অবস্থিত 
উদ্যান। পদ্মসম্ভবের এই কার্ধকলাপও তিববতীয় বৌদ্ধ ধর্মের উপর 
তন্ত্রের প্রভাব বাড়িয়ে তুলেছিল। পুর্ব-ভারত অপেক্ষা বেশি করে 
উত্তর-ভারত ও উদ্ভান-অভিমুখী করে তুলেছিল তিব্বতীয় বৌদ্ধদের | 

ষে অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা চমক স্থষ্টি করে পদ্মসম্ভব তিববতী- 
দের মন জয় করেছিলেন, ওই অলৌকিক ক্ষমতার মোহেই ষে 
ভারতীয় বৌদ্ধরা! দ্রিন দিন তন্ত্রাভিমুখী হয়ে উঠেছিলেন এতে সন্দেহ 


স্তাগ তমঙ রস পা" ৬৩" 


নেই। হয়তো এ কথাও ভেবেছিলেন যে, এই অলৌকিক ক্ষমতা 
আয়ত্ত করতে পারলে সহজে তারা ভারতীয় জন-সাধারণের মন জয় 
করে ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ধর্মকে কাবু করে নিজেদের অপ্রতিহত প্রাধান্য 
ও শ্রেষ্টত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন । সপ্তম শতকে হর্ষবদ্ধন 
শীলাদিত্যের সমর্থনে বৌদ্ধধর্মে নতুন প্রাণের জোয়াব স্থির প্রচেষ্টা 
কালে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম যে অলৌকিকত্বের মহামারীতে ভুগছিল, 
হিউয়েন-সাউ-এর বিবরণের ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার 
বর্ণনা অনুসারে বৌদ্ধদের বিশেষ উৎসবের দিনগুলিতে বুদ্ধের দেহাস্থি 
ও রাজ অশোকের তরী প্রাচীন স্ুপগুলি থেকে অলৌকিক আলে 
বিচ্ছ,রিত হতো'। এই অলৌকিক আলো! যে সেগুলির গা থেকে 
আপন আপনি বার হতে] না, লোক ঠকানো পদ্ধতিতে বার কর! 
হতে? তা বোধ হয় বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বোধিবৃক্ষের 
নিকটে থাকা মহাবোধি বিহারে বুদ্ধের দেহাস্থি থেকে এরূপ দিব্য 
আলোক বিচ্ছূরণের ঘটনা হিউয়েন-সাঙের নিজের চোখে দেখার 
সুযোগ হয়েছিল। তার জীবনী বইখানিতে দেয়া এই ঘটনার 
বিবরণই আভাস দেয়, এই দিব্য আলোক কী জাতীয় ছিল। 

যাই হোক, তান্ত্রিক ক্ষমতার দ্বার তিববতীদের মন জয় কর। সহজ 
হলেও ভারতীয়দের মন জয় করা কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধদের পক্ষে সহজ 
হয়নি । কারণ, তন্ত্রের সাথে ভারতীয়রা বু আগে থেকেই পরিচিত । 
এদেশে তন্ত্রের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মাহেন-জো-দরো সভ্যতার 
আমল থেকে এ দেশে তার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে । এর সঙ্গে 
সন্ধি করে একাত্ম হয়ে তবেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এদেশে টিকে থাকতে 
পেরেছে হিন্দু সংস্কৃতির রূপ নিয়ে। বৌদ্ধরা তন্ত্রের দিকে ঝু'কে 
অসংখ্য দেব-দেবীর আমদানি করার ফলে সাধারণ মানুষের চোখে 
“হিন্দু সংস্কৃতি, ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভেদ লোপ পেয়ে যায়। 
বৌদ্ধদের কার্ধকলাপ সাধারণ মানুষকে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিলো! 
ষে, বৌদ্ধ সংস্কৃতির তুলনায় হিন্দু সংস্কৃতি প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ । ফলে, 


৬৪ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত 


বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি সাধারণ মান্্রষের আকর্ষণ ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে 
চললো । তারা বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি শাখা! বপে 
বিচার করতে শুরু করলো । 

স্তাগ তসঙ রস পা” যখন ভারত আসার সংকল্প নিয়ে প। 
বাড়িয়েছেন, তখন বৌদ্ধ ধনের এই দৈন্যাদশা চলেছে । এটি যে 
এককালে একটি পৃথক ধর্মমত ছিল, লোকে সে স্থৃতি প্রায় ভুলতে 
বসেছে । রাজনৈতিক পরিবেশও আগের তুলনায় অনেক পুথক। 
সিদ্ধ র্গদ তসঙ পা? ও অরগ্যান-পা” এদেশে আসার পর প্রায় ৩৫৭ 
বছর পেরিয়ে গেছে । ইলতৃতমিশ প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্থলতান বংশ 
কবে লোপ পেয়েছে । লুপ্ত হয়েছে খলজী বংশ । ভাবতের উত্তরা- 
পথ এখন মোগলদের দখলে । ভারতীয়রা ষে বিরাট স্তনের মুখ 
দেখেছে ত। নয়। তবে, অনেক কাল মুসলমানদের দাপটের ছায়ায় 
বাস করে পরিস্থিতি অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে । ইংরাজরা চলে 
গেলে আমাদের কী অবস্থা হবে ভেবে ইদানীংকালে যেমন অনেকে 
ভাবনায় আকুল হয়েছিলেন ; অধীনতার বীজ দীর্ঘকাল ধরে রক্তে 
সংক্রামিত হবার ফলে, অনেক এ দেশী-ই তখন ভাবতে শুরু করেছেন 
মুসলমানের! চলে গেলে আমাদের কী হবে। রাজার জাতি, ধর্স, 
ভাষ। আলাদ। ন। হলে রাজার শাসন যে চলছে তা যেন মনেই হয় 
না। সে শাসন মানতে যেন মন চায় না। নিজের জাতের রাজা 
হাঞ্জার করলেও মন ভবে না, তার ক্রটিটাই চোখে বড়ো হয়ে বাজে । 
অন্য জাতের রাজার কাছে কিছু প্রত্যাশা নেই বলে মাঝে মধ্যে তার 
নিছক আহ) উহ্ছকেও বিরাট পাওয়া বলে মনে হয়। মোগলেরা 
শক্ত হাতে শাসনের হাল ধরেছে । পরাধীন এ দেশীরা এখন 
এতেই খুশী । অনেকেই বাস্ধর্ম ও রাজ্জ ভাষার গুণগ্রাহী হয়েছেন । 
এখন যেমন কথায় অকথায় ই“রাজী বলতে পারাটাকে বিষ্ঠাবত্তার 
নিদর্শন বলে মনে করে, ঠিক তেমনি তখনকার লোকও কথায় অকথায় 
আরবী ফারসী বলাকেই বিদ্যাবপ্তার লক্ষণ বলে বিচার করতে শুরু 


স্তাগ তসঙ বূস পা" ৬ 


করে দিয়েছে। 

তিববত থেকে ভারতে তীর্থ করতে আসা এখন আর খুব চমকপ্রদ 
ব্যাপার নয়। অনেকেই আসছেন। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম মুছে 
যেতে বসলেও ভারতই তো! তার জন্মপীঠ, বৌদ্ধদের পুণ্যতীর্ঘথ। তবে 
উদ্যানের মতে' দূর তীর্থে যাবার মতো যাত্রী কম। ভাই স্তাগ তসঙ 
রস পা” মোটেই একা নন। বেশ কয়েকজন সঙ্গী জুটেছেন তার 
সঙ্গে । সবার মনে উদ্যান বা অরগ্যান বাবার স্বপ্ন না৷ থাকলেও ছু'এক 
জনার মনে সে স্বপ্ন রয়েছে । রস পার মনে তে। রয়েছেই । প্রেরণা 
ষে অরগ্যান-পা"র ভ্রমণ কাহিনী থেকেই পেয়েছেন এতে কোন সন্দেহ 
নেই। নইলে অরগ্যান-পার ভ্রমণ স্থচীটি সঙ্গে নিয়ে তার দেখা 
জায়গাগুলি খুঁজে বেড়াবার উৎসাহই বা কেন তার মধ্যে? সিদ্ধ 
রূগদ তসঙ পা"র ভ্রমণ কাহিনীও তার মনে উজ্জ্বল । 

রস পা'র সঙ্গীদের মধ্যে শুধু হু'জনের নাম আমর জানি । এক- 
জন গ্রগস পা” রগ্য মংসো। আরেকজন দ্রঙ পো বজঙ পো। 

তি-সে বা কৈলাস পৰত থেকে তার দলবদ্ধ ভাবে রওনা হলেন । 
মইয়ঙ পো! রদসঙ ও প্রেতপুরী পার হয়ে থামলেন এসে জঙজুও 
প্রদেশের গুগেতে । এতোটা পথ একদিনেই পার হলেন। 

এখানে বাকে প্রেতপুরী বল হয়েছে, এটি আসলে সিদ্ধ র্গদ 
তসঙ পা'র বিবরণে বল! তীর্থপুরী । শতদ্র, মিশর ও আরেকটি নদীর 
মিলনস্থলের মধ্যবতী উপত্যকায় শতদ্রঃ নদীর দক্ষিণ তীরে এ 
শহরটি । যাত্রীরা এখনো তিব্বতের সীমানা মধ্যেই রয়েছেন । 

যাত্র। শুরু ক'রে এরপর এলেন তারা কয়ুঙ লুঙ । সেখান থেকে 
টানা পাঁচদিন পথ চলার পর পৌছলেন এসে সরঙ লা বা সরঙ গিরি- 
পথের পাদপ্রান্তে। তিব্বতী ভাষায় লা শব্দটির মানে হলো-_ 
গিরিপথ । তবে পাঁচদিনে এতদূর পথ আসা সহজ নয় । তাই দিনের 
হিসাবে এখানে কিছু ভূল থাকতে পারে । সত্যি কথা বলতে কি তিন 
তীর্ঘবাত্রীর বিবরণ মধ্যেই দিনের হিসাব অনেক জায়গায় গোলমেলে । 
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৬৬ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত 


গিরিপথ পার হয়ে কু-নু নামের একটি সরু উপত্যকায় হাজির 
হলেন । তারপর একে একে ভারতের এপারে নাম গয়াল, পু ও স 
পিছনে ফেলে ছু'দিন পথ ভাঙার পর সোরড এলেন । সোরঙ থেকে 
এবার ক্যগস্‌। অর্থাৎ ভারতের সমতল বুকের দিকে । 

ক্যগস্‌ থেকে টানা পণচদিন পথ চলার পর “ম্ু-গে-তঙ'-এর 
দেখা পেলেন। তার মানে তীর্থযাত্রীরা এলেন বর্তমান হিমাচল 
প্রদেশের ছান্ব উপত্যকায়, স্বকেতে ৷ 

আবার পথ পরিক্রমা আরম্ত হলো । তিনদিন পর যাত্রীরা 
এলেন জ্বালামুখী । অর্থাৎ হিমাচল প্রদেশ পেরিয়ে তাঁরা বর্তমান পূব 
পাঞ্জাবের জালন্ধর এসেছেন । 

আগের ছুই তিববতী তীর্ঘযাত্রী বলে গেছেন, জ্বালামুখী মন্দির 
জালন্ধার রাজ্যের রাজধানী নগরকোটে । 

রস পা”র বিবরণ যেন একটুখানি অন্যরকম । “এর ( জ্বালামুখী 
মন্দিরের ) কাছেই একটি প্রসিদ্ধ পাহাড় রয়েছে । একে নাগাজুের 
সাধনাপীঠ বলা হয়। তারপর একদিনে (একই দিনে ?) তীর্থযাত্রীর। 
এলেন জ্রালন্ধর। এ স্থানটি বজ্রকায়ের ২৪টি পীঠের একটি । 
ভারতীয়রা একে কঙ্কর কোট বলে । তিব্বতীয়রা বলে নগর কোট ।, 

“এই শহরটির পুবে স্বুপের আকারে একটি মন্দির আছে। এর 
ভিতরে শিরন্ত্রাণ পর! একটি পাথরের মুতি। নাম তার মহাছুরখ 
(অর্থাৎ মহাহ্র্গী)। একে দেবী দো রজে পগ মো €ের্গা প্রতিমা ?)-র 
আবাস বলা হয়। চতুবিধ জ্াছুকর্মের জন্য চারদিকে চারটি গর্ত 
আছে । উত্তরদিকে রয়েছে বলি দেবার জ্বায়গ! 1, 

তিববতী তীর্থযাত্রীরা এই মন্দিরে স্থানীয় পুণ্যারারদের মধ্যে একটি 
চমকপ্রদ ধর্মীয় গ্রথ! লক্ষ্য করেন। মন্দিরের পৃব দিকে কোন কোন 
পুণ্যার্থা তাদের জিভ কেটে ফেলতেন। তাদের মধ্যে এরূপ এক 
বদ্ধমূল ধারণ প্রচলিত ছিল যে, এভাবে দেবীর কাছে জিভ উৎসর্গ 
করলে ত1 আবার তিনদিনের মধ্যে নতুন করে গজিয়ে যাবে। 


স্তাগ তসঙ রস পা চা] 


তীর্থযাত্রীরা মিথ্যা গালগল্প বলে যাননি । হিন্দুদের মধ্যে সত্যিই 
যে এরকম এক ধর্মীয় প্রথা চাঁপু ছিল, মুসলমান ও যুরোপীয় 
পর্টকরাও সে কথা বলে গেছেন। 

সিদ্ধ রগদ তসঙও পা” নগরকোটের প-গ-শু শ্বাশানের কাছে 
পাহাড়ের উপর বিধর্মীদের একটি মন্দির থাকার কথা বলে গেছেন। 
এই ছুর্গী মন্রিরটিই কি সেই মন্দির 1 

এরপর স্ভতাগ তসঙ পা” ও তার সঙ্গীরা নগরের দক্ষিণ দিকে 
লংগুরা শ্মশানে গেলেন । এটি তন্ত্র শাস্ত্রে বণিত আট প্রকার শ্াশানের 
মধ্যে একটি । শ্মশানের জাতি নির্দেশক বিশেষ গাছটিও তাদের 
চোখে পড়লে। ৷ 

এই শ্মশানক্ষেত্রে নাগবৃক্ষের কাছে লোকেরা বলি দিতেন । এই 
নাগবৃক্ষ এখানে নিয়মিত জন্মায় । শ্মশানের কাছেই রয়েছে একটি 
গুহা । “তিববতী সাধু র্গদ তসঙ পা? কিছুকাল এখানে সাধনা ক'রে 
কাটান। 

তার মানে, রগদ তসঙ পা” যখন জালম্ধরে এসে পাচমাস 
কাটান, সে সময়ে তিনি এই গুহায় থেকে সাধনা করতেন । 

তিববতী তীর্থযাত্রীরা এখানে এলে এই গুহাটিতেই থাকে । বছরের 
প্রথম মাসে বুদ্ধের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনীর স্মারক উৎসবের 
দিনে (অর্থাৎ বৈশাখী বুদ্ধ পুণিমায়) ভারতের সব বুদ্ধভক্ত বা! 
অন্থগামীরা এখানে এসে সমবেত হয় ও পৃজ1 দেয়। 

'অমাবস্তার পর ( বৈশাখী পৃণিমায় ) এই উৎসব অনুষ্ঠান কালে 
যোগিন, সন্্যাসিন ও তিববভী তীর্থষাত্রীরা নিবিচারে রাজপ্রাসাদে 
গিয়ে পূজা দেয় ।, 

তার মানে রাজপ্রাসাদ মধ্যে বোধহয় বৌদ্ধ চৈত্য বা মন্দির 
বর্তমান ছিল ও সেখানেই সকলে এ দিনটিতে পুজা নিবেদন করতেন । 

“ু'টি নদীর মাঝে একটুকরো জমির উপর এ শ্মশানটি (লংগুরা)। 
সেখানে জলম্রোতে ক্ষয়ে যাওয়া একটি পাথর আছে । দেখতে ঠিক 
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মড়ার খুলির মতে] । এতে স্পষ্টভাবে 'রনল হব্যোর ম' বা োগিনী 
অর্থাৎ দেবী বজ্রবরাহীর মৃতি দেখা যায়।; 

তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী বজ্ববরাহীকে ধ্যানী বুদ্ধ বিরোচন-সম্ভূত বলে 
মনে করা হয়। এই বৌদ্ধ দেবীমূতিই হিন্দৃতন্ত্রে ছিন্নমস্তার রূপ 
নিয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে । 

স্থানীয় লোকেরা অবশ্য এই পাথরটির উপর শুঙসহ গণপতির 
মৃতি দেখেন । স্তাগ তসঙ পা" একথা সত্য বলে মেনে নিতে পারলেন 
না1।, 

খ্ুশীনটির উত্তর দিকে একটি টিল! চোখে পড়লে। তার । নাম 
“খ-ন্থ-ম-ও ত্র | 

“কম্করকোটের রাজা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । দেশটি বেশ সুন্দর ও 
উর্বরা । অধিবাসীরাও দেখতে শুনতে ভালো । রাজার বংশে “কোর- 
লো-সদোম পা” বা সম্বর চক্রের ধারাবাহিকতা চলে আসছে । তাই 
এদেশে অনেক যোগী ও সন্গাসী বাস করেন ।, 

কঙ্করকোট থেকে পশ্চিম দিকে একদিনের পথ গেলে নরুপু। 
রস পা” ও তার তিন সঙ্গী সেখানে গেলেন। তারপর একে একে 
শ্রীনগর, পঠন্ন, নোৌসর, কঠূহর, পরুর্ঘ, পতুরর, পঠন মুস্থর, সকিরি, 
সলউ, ভেটসর্ভূর, সলকৌঠ্‌, সোউটকোট ও ঘোর্তসোরক । 

আবার যাত্রা আরম্ত ক'রে ছুদিন পরে পৌছলেন ঘোর্ঠসোরক 
থেকে বলন গরতিল। এ জায়গাটিতে বহু যোগী বাগ করেন । “একটি 
পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের এক কিনারে একট পাথরের উপর চোখে 
পড়বে অরগ্যানের অলৌকিক মৃতি । ছুঃ'জন বিখ্যাত যোগী দ্সিন 
পীর ও দস! পীর এখান থেকে পৃথিবী গর্ভে অদৃশ্য হয়ে যান ।। 

এ ছুই ষোগীর নামের সঙ্গে মুসলমান পীর শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য 
করার মতো । ফলে এ হই যোগী হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা মুসলমান 
ছিলেন এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। 

চার তীর্ঘথযাত্রী এবার কাশ্মীরের দিকে এগিয়ে চললেন । কাশ্মীর 


স্ভাগ তসঙ রস পা' ৬৯ 


দেখে রস পা" ষে বিবরণ দিয়ে গেছেন তা অরগ্যান-পা'র বিবরণের 
সঙ্গে হুবহু এক। বাড়তি যেটুকু জানিয়েছেন সেদিকে মন দেয়া 
যাক। 

“পশ্চিমে ছুই নদীর মাঝে একখণ্ড ভূমি। এই-ই রামেশ্বর। 
এ জায়গাটি বস্রকায়ের ছুই ভূরু ৷ পুবে পঙ-পুরে বা পম-পুরের সপ । 
একটি হুদের মাঝে এটি অবস্থিত । অহর্ৎথ নি-ম-গু-পা?র অলৌকিক 
কীতির ম্মারক হিসাবে এটি গড়া হয়েছে । 

"মহৎ নি-ম-গু-পা” সাধনায় বসলে নাগেরা তাঁর উপর নানারকম 
উপদ্রব জুড়ে দেয়। তার! তাদের মায়া ক্ষমতার প্রভাবে প্রবল বড়- 
ঝঞ্চার স্থষ্টি করলো । কিন্তু এ ক'রে তার। নি-ম-গু-পা'র পরনের 
পাষাকের কোণাটুকুও ওডাতে পারলো! না । তখন তাবা তার উপরে 
অস্ত্র বৃষ্টি শুরু করলো । কিন্তু সব অস্ত্র ফুল হয়ে ঝরে পড়তে থাকলো । 
তখণ তারা বুঝলো ইনি যে সে লোক নন। সবাই তার মাহাত্ম্য 
স্বীকার ক'রে নিয়ে তার অনুগত হলো । তার! তার প্রার্থনা পূরণ 
কবতে চাইলো । বজ্-পর্ধস্কে বসার জন্য যতোটুকু জায়গা দরকার 
তাই তিনি তাদের কাছে চাইলেন । তাকে বসার জায়গা ক'রে দিতে 
শেষ পর্যন্ত পুরে! হ্দটি শুকিয়ে গেলো । এক বিরাট শহর গড়ে 
উঠলে। সেখানে । যে শহরের লোক সংখ্যা ৩০১০০,৬০০ । এখানে 
একটি বনানীও রয়েছে । এটি নারোপা"র কাশ্মীর আবাস।' 

চীন! পর্যটক হিউয়েন-সাঙ তাঁর বইতে এই আখ্যানটি আরো 
বিশদভাবে বলে গেছেন। তার বিবরণ অনুসারে এই অহৎ হলেন 
আনন্দের শিষ্য মধ্যাস্তিক। তিববত্তী তীর্ঘযাত্রী খুব সম্ভব অহৎ 
মধ্যান্তিক-কেই এখানে অহ্ৎ নি-ম-গ-পা বলে বর্ণনা করেছেন । 

গড়ে ওঠ শহরটি তার বক্তব্য থেকে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর 
বলেই মনে হয়। অরগান-পা” তার বিবরণ মধ্যে এ শহরের লোক 
সংখ্যা আগে ৩৬,০০১০০০ ছিল বলে শুনিয়ে গেছেন । এই অলৌকিক 
সংখ্যাটিই তার বিবরণে ৩০,*০৬,০০ রূপ নিয়েছে । 


খ৩ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত 


তীর্থযাত্রী এরপর রাজধানী শ্রীনগরের বর্ণনা দিয়েছেন । 
কাশ্মীরের রাজধানী একটি বড়ো শহর । নাম তার ন-গ-র । এখানে 
বিধমীদের একটি মন্দির আছে । নাম ভ-রো-ম-ৎসি। এটিতে 
চারশোটি স্তস্ত রয়েছে ।, 

ভ-রো-ম-ৎসি হলে! বড়ো মসজিদ । 

'পলহর সগঙ (পার্বতী পাহাড় ?)-এ একটি কুয়ার মধ্যে স্গ্রোল- 
ম-এর একটি মৃতি রয়েছে । 

“পুব দিকে স্তাগ-সিলিম বা তখত-ই-স্থলেইমন নামে একটি 
পাহাড় আছে । লোকে বলে এটি নাকি গ্রদ্দসিন বা অবলোকিতে- 
শ্বরের আবাস ।; 

রস পা” ও তার সঙ্গীরা এরপর পুষ্পহরি গেলেন । যেতে 
গ্রীনগর থেকে একটি দিন লাগলো । সেখানে পৌছে তিন সঙ্গীই 
অস্মুস্থ হয়ে পড়লেন । বাধ্য হয়ে রস পা” সেখানে দিন কয়েক থেকে 
গেলেন । জ্বরে ভূগে তিন সঙ্গী দেশে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে 
পড়লেন। এদিকে রস পা'র একান্ত ইচ্ছা একঘার সেনতা বা সন্ধ্যা 
পাহাড় দেখে আসবেন । এখানে নাকি চতুর্দশ নক্ষত্র (চিত্রা) 
মাসের ১৫ তারিখ থেকে অষ্টাদশ নক্ষত্র ( জ্যেষ্ঠা ) মাসের ১৫ তারিখ 
(অর্থাৎ ১৫ই চেত্র থেকে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ) পর্যস্ত জলপ্রবাহ দেখ দেয়। 

'এ জায়গাটি বস্বকায়ের ( হাতের ) আঙুল । এটি তখন পর্যস্তও 
বিশ্বাসীদের ( অর্থাৎ বৌদ্ধ বা! হিন্দুদের ) অধিকারে ছিল ॥ 

অতএব, সঙ্গীদের পুষ্পহরিতে অপেক্ষা করতে বলে তিনি সেনতা৷ 
বা£সন্ধ্যা পাহাড় দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লেন । 

এই প্রত্রবণটিকে বর্তমানে সান্দত্রার বলা! হয়। প্রচলিত বিশ্বাস 
অন্থুসারে এটি সন্ধ্যা দেবীর পবিজ্র পীঠ। গ্রীষ্মের আরস্তে অনির্দিষ্ট 
কালের জন্য এটিতে ভুলের ধারা দেখা দেয় বলেই এটি বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করেছে । এই জ্রোতধারা অবিরাম না বয়ে থেমে থেমে 
দিনে তিনবার ও রাতে তিনবার বয়ে চলে ৰলেও শোন। যায়। 


স্তাগ তসঙ রস পা? 5১ 


সেনতা প্রত্রবণটি দেখে রস পা” অন্ুস্থ বন্ধুদের কাচ্ছ ফিরে 
এলেন। তার! দেশে ফিরে যাবার জন্য যাত্রা করলেন। এগিয়ে 
দেবার জন্য রস পা'ও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। কিন্তু বরন থেকে 
মটে যাবার পথে অন্নুস্থ তিন সঙ্গীর মধ্যে একজন মার! পড়লেন। 
অপর ছু'জনের মধ্যে আরো এক সঙ্গী চিরবিদায় নিলেন মটেতে 
পৌছে । এই সঙ্গীর নাম গ্রগস পা? রগ্য মংসো | তিন সঙ্গীর মধ্যে 
এখন শুধু দ্র পো! ব্জঙ পো-ই বেঁচে । পরিস্থিতির চাপে নিরুপায় 
হয়ে মটেতে তিনদিন থেকে যেতে হলে ছ'জনকে। 

এই মটে বোধ হয় বুনবর নদী তীরে থাকা মুণ্তি শহর । 

নতুন করে আবার দেশে ফিরে চলার যাত্র। শুরু হলো । চলতে 
চলতে ছ'জনে এক উচু গিরিপথের পাদদেশে এসে পৌছলেন। এই 
গিরিপথটি সম্ভবতঃ শিলসর । 

উচু গিরিপথ পার হবার জন্য এগিয়ে চললেন ছৃ'জনে । চলতে 
চলতে ছুবল দ্রেঙ পো! অনেক পিছনে পড়ে গেলেন । সন্ধ্যাবেলায় 
স্তাগ তসঙ রস পা” গিরিপথের উপরে গিয়ে পৌছলেন। কিন্ত 
কোথায় দ্রউ পো । অপেক্ষা করে করে বন্ধুর জন্যে হুর্ভাবনায় পড়ে 
গেলেন রস পা"। তবে কি পথে কোন বিপদ হয়েছে? মার! 
পড়েছে আচমকা? ছুরু দুরু বুকে ফিরে চললেন তিনি বন্ধুর 
খোজে । 

যখন আধাআধি পথ নেমে এসেছেন তখন বন্ধুর সঙ্গে দেখা । 
নিশ্চিন্ত হলেন রস পা'। কিস্ত সেদিন আর গিরিপথ পার হওয়া 
সম্ভব হলো না। ভীষণ তুষারপাত চলেছে। মধ্যপথেই কাটিয়ে 
দিলেন সেদিনটা। পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু করলেন । কিন্তু 
তুষারের দরুন এবার তাদের বিষম বেগ পেতে হলো । যোগঞ্রক্রিয়া 
অবলম্বন করে অতি কষ্টে এগিয়ে চলতে থাকলেন তারা । অবশেবে 
গিরিপথ পার হলেন। হাঁটতে হাটতে পনেরে। দিন পর পৌছলেন 
এসে তিববতের জঙস-দ্কর বা জন্সকর। 


শ২ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখ! ভারত 


জন্সকরে মহাসিদ্ধ বদে ব রগ্য মংসো-র সাথে ছু'জনের দেখা 
হলো । তিনি তার সাধনা-স্থলটিতে ছু'জনকে কিছুদিনের জন্য থেকে 
যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। এই সাধনাস্তলীর পিছনেই নারোপা'-র 
জাছু-বর্ম (সাধনা-গুহ1 ?)। ছুটি মাস তারা সেখানে কাটিয়ে দিলেন । 
এর মধ্যে তার অন্যান্য সঙ্গীরাও নগরকোট থেকে ঘ্ুবতে ঘুরতে 
তিববত ফিরে এসেছেন । 


পথ আবার তাঁকে হাতছানি দিলো । রস পা” তার ফিরে আসা 
সঙ্গীদের নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন । সংকল্প নিলেন, ডাকিনীদের 
বিচরণ ক্ষেত্র গ-শ (গর-শ ) বা লাহহুল যাবেন । 

মহাসিদ্ধ তখন তাঁর সাধনাস্থলীতে নেই। তার কাছ থেকে 
বিদায় নেবার জন্য তার! হবর গন এলেন। সিদ্ধ ও তার চেলাদের 
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকলে লাহুল চললেন । 

লাহুল পৌছে সেখানকার রাঙ্জা ৎসে রিও দপল লদে-র কাছে 
তারা আশ্রয় পেলেন। তিনমাস সেখানে তারা থেকে গেলেন । 
এরপর এলেন তার! কঙ-গ.সর । 

এ জায়গাটি ভাগ নদীর ব! পাড়ে অবস্থিত । লাহুলের এই রাজা 
বসোদ নম্স রগ্য মংসো-র ছেলে বা ভাই তসে রিঙ রগয়াল পো 
বলেই মনে হয় । 

কাঙ গ.সর-এ রাজার ছোট বোন তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে 
তাঁদের দেখাশোন।, পরিচর্যার ভার নিলেন । বোনের নাম বসোদ 
নমস। রস পা” তাকে বিভিন্ন শাস্ত্র ও ধর্মীয় মতধার! ব্যাখ্যা করে 
শোনালেন । এর মধ্যে ছিল-_মহামুদ্রা, নিরোপা'র ষড়বিধি, প্রাণ 
যোগ, ক্রিয়ান্ষ্ঠান ষোগাযোগ বিধি, গুপ্ত প্রক্রিয়া, ম র পা”, মিল 
রস পা” ও দ্গস পো রুজে প্রভৃতির ধর্মমত ও উপদেশাবলী, ধর্ম- 
বৃত্তাস্ত, মণি-বক-হবুম প্রভৃতি । 

এই অবসরে ঘুরে ঘুরে লাহুলের কাছেপিঠের কতক অঞ্চলও 


স্তাগ তসঙ রস পা' ৭৩ 


তার দেখলেন। যেমন গন্ধোল, গুস মণ্ডল ( চক্দ্রভাগ! নদীর 
উপকূলে), রে পণ ও মরু। মরু বজ্বকায়ের (পায়ের) 
আঙ্ল। 

শীতকালে পুরে হু'মাস তারা বিশ্রাম নিলেন গ্যর র্দ্‌ সোড-এ। 
গেলেন তারপর দর রুতে | 

রো রোলঞ্ গিরিপথ পার হবার পর এলেন লাহুলের প্রথম গ্রাম 
দর রূতে | 

রাজ! তখন সেখানে বাস কবছিলেন। ছু'মাস তার কাছে 
সেখানে কাটালেন তারা ।-..**এভাবে পুরো একটি বছর রস পা? 
ও তাঁর সঙ্গীরা লাহুলে কাটিয়ে দিলেন। 

দরু রতে এসে রস পার মনে অরগ্যান বা উদ্যান যাবার বাসন। 
আবার তীব্র হয়ে দেখা দিলো । বন্ধুদের বললেন। কিন্তু কেউ 
যেতে চাইলে! না । অতে। দূর পথ যাবার জন্য কেউ তারা রাজী 
নন। শেষে মাত্র একজন ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রস 
পাঁ। প্রথমে গেলেন কঙ-গসর | তারপর স্কয়ে নঙ বা তি-নঙ। 
তারপর গুস মণ্ডল । 

এই গুস মণ্ডল বা গুস থেকেই কুলুতের আরম্ভ । কুলুত বা কুলু 
ব্জকায়ের হাটু । 

গুস পিছনে ফেলে ছু'দিন ধরে পথ চলার পর রে প'গ শহরের 
দেখা পাওয়া গেলো । 

এখানে হগ্রো দ্রগ স্গ্রোল নেসেস রূপে স্পয়ঙড রস জয়িসের 
একটি মুতি রয়েছে । কমরু বা চন্দ্রভাগার উপর-উপত্যকা থেকে 
আনা পাথর দিয়ে মৃতিটি গড়া । 

ঘুরে ঘুরে রে পগ দেখা শেষ ক'রে আবার মরুর দিকে এগিয়ে 
চললেন। একটি দিনেই সেখানে পৌছে গেলেন । আরো ছুঃদিন পথ 
চলার পর এলেন পত। তারপর হেঁটে হেঁটে কোটল গিরিপথের: 
কাছে। 


৪ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখ। ভারত 


তুষারাবৃত কোটল গিরিপথ পার হয়ে পঙগি হাজির হলেন। 
তারপর সেখান থেকে স্ুর। আরো ছদিন পরে ন-রঙ । এ 
অঞ্চলটি কমরু নামে পরিচিত । এটি বস্রকায়ের বগল। 

কমরু পিছনে ফেলে, আরো! একটি উচু গিরিপথ ডিডিয়ে ছু'দিন 
পরে একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় পৌছলেন ছু'জনে। উপত্যকাটির 
নাম সম ভে দম পা” ব৷ ছান্ব। এটি পার হতে সাতদিন সময় 
লাগলো । এরপর দেখা পাওয়া গেলো হিন্দু ত-ম-এর । 

তার মানে এবার মোগল সাম্রাজ্য হিন্দুস্থানে পা রাখনেন রস 
পা” ও তার সঙ্গী । 

এবার একের পর এক তারা পার হলেন নরুপুং শ্রীনগর, পঠন, 
নোসর, কঠুহর, পাতুরার, পঠন মস্থুর, সকিরি, সলউ, ভেট সভূর, 
সলকৌঠু, সৌট, কৌট ও ঘোতংসোরক। 

অর্থাৎ, আগের বার জ্রালন্ধরের নগরকোট বা কঙ্করকোট থেকে 
যে পথ ধরে রস পা” এগিয়ে ছিলেন সেই পথ ধরে এবারেও চলেছেন 
তিনি। তালিকায় নামগুলির বা! একটু আধটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে 
তা দেখ। দিয়েছে খুব সম্ভব লিপি-প্রমাদের দরুন । 

ঘোতসোরকের কাছেই একটি বড়ো নদী । এটি কাশ্মীর থেকে 
নেমে এসে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে । 

তাঁর মানে তার! এবার ঝিলম নদীর কাছে এসেছেন । 

অরগ্যান-পা"র বিবরণে আছে যে, এই নদীর অপর পারে বর-মিল 
€(বরমূল| ) নামে একটি জায়গ। রয়েছে । তাই, সেখানে যাবার জন্য 
তিনি নদীর দক্ষিণ দিকে চারদিন ধরে এগিয়ে চললেন । 

স্পষ্টতঃই তিনি ভুল জায়গায় খুঁজে ছিলেন। কেননা! অরগ্যান- 
পা' উত্তর থেকে উদ্যান হয়ে কাশ্মীরে আসার পথে বরমূলায় গিয়ে- 
ছিলেন। তাই চারদিন ধরে অনেক খুঁজেও সে জায়গাটির দেখা 
পেলেন না তিনি | 

রস পার সঙ্গী জিবর্নম রুগয়াল এর ফলে অরগ্যান-পা'র 


স্তাগ তসঙ রস পা ৭৫ 


বিবরণের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন । তিনি বার বার বলতে 
থাকলেন--চলো, ফেরা যাক। 

রস পা” তার কথায় কান দিলেন না । শুধু পথ বদলে সে এবার 
উত্তর-পশ্চিম দ্রকে এগিয়ে চলতে থাকলেন । পনেরো! দিন ধরে 
এক বিরাট অরণ্যরাজ্যের মধ্য দিয়ে পথ চলে “হিল? নামে একটি 
শহরে উপস্থিত হলেন । 

এখানে এসে এবার সে অরগ্যান-পা'র বল হোর (ব্রহোর বা 
ডহোর ) শহরের খোজ শুরু করলেন। 

এথেকে বোঝা যায় রস পা” তার আগের ভুলটি ধরে ফেলতে 
পেরেছিলেন । যাই হোক, অরগ্যান-পা” বলে গ্রেছেন, হোর শহরের 
লোক সংখ্যা ৭ লক্ষ ।* অথচ কোন লোকই তাকে এ শহরের সন্ধান 
দিতে পারলো না। এরপর তিনি অরগ্যান-পার বলা বঙ হোতি 
(অরগ্যান-পা'র বিবরণ মতো নলকুগ্রি বা নকুত্রি) নামের খনিজ্ঞ লবণ 
পাহাড়ের খোজ নিতে আরম্ভ করলেন । কিন্তু এরও কোন খোজ 
কেউ বলতে পারলো না । লোকে শুধু জানালে যে এদিকে খনিজ 
লবণের অনেক পাহাড় আছে । তবে, সব থেকে কাছে হলো ংসোশর 
লবণ পাহাড়গুলি। 

সেই দিকেই রস পা” এগিয়ে চলতে থাকলেন। জনমানব শুন্য 
ভয়ংকর অরণ্যের মধ্য দিয়ে তিনদিন পথ ভেঙে তার! মুরগ উপস্থিত 
হলেন। তারপর একটি বড়ো নদী পার হয়ে এগিয়ে চললেন । 
আরে। তিনদিন পার হয়ে যাবার পর দেখা পেলেন সোশর-এর । 

যে বড়ো নদীটি তারা এখানে পার হলেন, সেটি সেই বিলম। 
মুরগ বোধ হয় মূল কাওয়াল। আর ংসোশর অঞ্চলটি চুইল পর্বত- 
মালার কাছেই হবার কথা । 

* অরগ্যান-পা'র মূল বিবরণে আছে ৭০ লক্ষ । এ থেকে হুচিত হয় 
পরবর্তীকালে লিপি প্রমাদ ফলে অরগ্যান-পা"র পুথিতে দেয়৷ মূল সংখ্য। নানা 
বিকৃত রূপ নিয়েছে। 


৭৬ তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত 


রস পা'র নজরে পড়লো যে ংসোশর উপত্যকাটি উত্তর পশ্চিম 
দিকে বিস্তৃত। আবার উপত্যকাটি ওই ছু'টি দিকেই বেশি উচু। 
দক্ষিণ-পৃবে ক্রমশঃ নিচু । খনিজ লবণ এখানে পাথরের আকারে 
রয়েছে। এর দক্ষিণ দিকে ছুই বিরাট দেশ ধগন আর জমোল। 
খবর নিয়ে আরো জানতে পারলেন, ওই দেশ ছুটিতে অনেক 
বৌদ্ধধমী ও অন্যান্য নানা সম্প্রদায়ের সাধু-সন্নাসী আছেন । 
একদিকে নগরকোট, লাহোর, অভের এবং অন্যদিকে ঘোরশাল ও 
ঘোঠৈয়া সকম থেকে এ অঞ্চলে সবাই লবণ নিতে আসে । অরগ্যান- 
পা”র বৃত্তানস্তে অবশ্য বলা হয়েছে যে অরগ্যান বা উদ্যানেও এখান 
থেকে লবণ ষায়। কিন্তু বর্তমানে সে বাণিজ্য পুরে! বন্ধ হয়ে গেছে । 
তবে হ্যা! উদ্যান বা অরগ্যানেও লবণ আছে । তার রঙ ম্ষটিক নীল। 

রস পার ধগন বোধহয় দাক্ষিণাত্য । আব জমোল খুব সম্ভব 
দ্রামিড় ব৷ দ্রামিল অর্থাৎ তামিল দেশ । গোরসল গুর্জর বা গুজরাট । 

এরপর তিনি আরে এগিয়ে চললেন। গেলেন ধোদোষু। 
গেলেন ববুল। সেখান থেকে ছুঃদিন পথ চলে পৌঁছলেন মলোট্র । 

এতোঁদিনে অরগ্যান-পা"র বিবরণে থাকা! একটি শহরের দেখা 
মিললো । এই মলোট্র-ই অরগ্যান-পা”র মলকোট । আধুনিক 
মলোট । খেজ নিয়ে রাজ] হুল ( অরগ্যান-পা'র হুল্পা্ু )-এর গড় 
মন্দিরেরও হদিশ পেলেন | তবে মন্দিরটি আর খাড়া নেই । মোগল: 
সৈশ্যরা তাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে । 

অরগ্যান-পা” মলোট থেকে পাঁচদিন উত্তর-পশ্চিমে চলে রূকল 
এসেছিলেন । তাই রস পা” এবার 'রুকাল'-এর হদিশ শুরু করলেন। 
সে শহর কোথায় কেউ তাকে বলতে পারলো না । তবু দমলেন না 
রস পা” । উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে চলতে থাকলেন । যেতে যেতে 
পথে কতক তুকাট লবণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা । তাদের জিজ্ঞাসা 
করলেন। তারা জানালো, সে শহর মরুর ওপারে । পথ মোটেই 
ভালো না । দলে দলে ডাকাত ঘোরাফেরা করছে । গেলেই তাদের 
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হাতে প্রাণ খোয়াতে হবে। এতো খবর দিলেও, ঠিক কোন পথ 
ধরে গেলে সে শহরে পৌছানে। যাবে, তা কিন্তু তারা বলতে পারলো! 
না। তাই যেমন উত্তর-পশ্চিম দিকে চলছিলেন তেমনিই রস প 
চলতে থাকলেন সঙ্গীকে নিয়ে। 

যেতে যেতে জন পাচ-ছয়েক নুন-খোঁড়ালীর পাল্লায় পড়ে 
গেলেন ছু'জনে । তাদের হাতে প্রাণ খোয়াতে খোয়াতে কোনমতে 
বেঁচে গেলেন। এরপর আর এগিয়ে যেতে ভরসা পেলেন না । ঠিক 
করলেন পিছু ফিরবেন । পরদিন ভোরবেল। সেই মতো উল্টে! 
পথে হাট? জুড়ে দিলেন । কিন্তু চল্/ত চলতে কখন যে পথ হারিয়ে 
ফেলেছেন সে খেয়াল নেই । যখন জান। পড়লো তখন অনেক দুর 
এগিয়ে গেছেন । 

সঠিক পথের নিশান! পাবার জন্য এবার পুবমুখী হাটতে শুরু 
করলেন দু'জনে । একটি পথ ধরে কিছু দূর এগোবার পর পথে 
একদল লবণ-বণিকের সঙ্গে দেখ৷ । এদের দলে একজন বুড়ে ব্রাহ্মণও 
ছিলেন । কথায় কথায় তার সঙ্গে রস পা” ও বূনম র্গয়ালের হৃদ্যত। 
গড়ে উঠলো! । শুনলেন, তারা রুকালের দিকেই চলেছেন। সেই 
যাত্রী বাহিনীর মেল-এ যোগ দিয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে হু'জনে এবার 
পথ চলতে থাকলেন । 

ন'দিন একটানা পথ চলার পর একটি লবণ হুদের দেখ মিললো । 
হদের নামটি ষে কী তা আর রস পা'র মনে নেই । বণিকেরা সেখানে 
লবণ ও ঘিয়ের কেনা-বেচা ক'রে ঘরমুখী রওনা দিলো । বুড়ো 
ব্রাহ্মণের ছোট ভাইও তাদের সঙ্গে ফিরে গেলেন। 

এই লবণ হুটি আসলে কল্পর কহার-এর কাছে। বুড়ো ব্রাহ্মণ 
ও নতুন কতক যাত্রীর সঙ্গে হুই তিববতী তীর্থযাত্রী সেখান থেকে 
আরো এগিয়ে চলতে থাকলেন। তিনদিন পথ চলার পর তার! 
রুকাল এলেন । 

অরগ্যান-পা” যেখানে মাত্র পাচদিনে এসেছিলেন, এলোমেলো 
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চলে ও পথ ভুল করার দরুন সে জায়গাটিতে পৌছতে "রস পা” ও নাম 
র্গয়ালের লাগলে। বোধহয় ১৫ দিনেরও বেশি । 

ঘুরে ঘুরে রূুকাল দেখা শেষ হলো । এরপর যাত্রীর গেলেন 
অক্কিখিয়ল। সেখান থেকে একের পর এক ভনহুপুর, মালপুর, উৎসল- 
পুর, সপুনপুর, রেউরেট ও অটিক। অটিকের সামনে দিয়ে বা 
পশ্চিমে বয়ে চলেছে সেন গে ক হবব বা সিন্ধু নদ । 

তার মানে, যাত্রীর! শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছেন সিন্ধু নদের 
পূব পাড়ে থাকা অন্তিক শহরে । 

নদী পার হলেন যাত্রীরা । গেলেন এবার ম-ৎসিল-ক-নথ-ভ্রিল। 
তারপর সেখান থেকে পোর, নোশর ও মতঙ্গন হয়ে মিঠাপানি । 

নোশর নিঃসন্দেহে নৌশের । পোর বোধহয় পিরান । 

মিঠাপানি একটি প্রত্রবণের নাম । এর জলের স্বাদ নোনতা । 
চালু প্রবাদ অনুসারে পদ্মসম্তবের প্রস্রাব থেকে এ প্রত্রবণটির জন্ম । 

এ পর্যন্ত বুড়ো ব্রাহ্মণটি তাঁদের সঙ্গে আছেন। আছেন আরো 
তিনজন যোগী ও একজন গৃহস্থ । গৃহস্থের নাম অতুমি | 

মিঠাপানিতে তসাহুলহায়ি নামে একজন লোক তাদের দেরি 
করিয়ে দিলো । বললো, সেও তাদের সঙ্গে যাবে । কিন্ত পোষাক- 
আশীক কাচার জন্যই হোক কিংবা! খারাপ আবহাওয়ার জন্তই হোক 
সে অপেক্ষা করলে। । 

এ লোকটি বোধহয় একজন মুসলমান। আসল নাম সম্ভবতঃ 
শহীছুল্লাহ । 

আবার যাত্রা আরম্ভ হলো । তবে বুড়ো ব্রাঙ্গণ আর তাদের 
সঙ্গে গেলেন 'না। তিনি এখান থেকেই বিদায় নিলেন নিজের 
দেশে ফিরে যাবেন বলে। অন্ঠান্ত যাত্রীদের সঙ্গে রস পা? ও র্নম 
রগয়াল এগিয়ে চললেন । গেলেন একের পর এক মাধ, অতসিমি, 
পাঁকশিলি, ধমধোঙ, কাটুহর, ডঠুরবর, পঠপমগে, মুতাদিন্, কবোল, 
কান্দাহার ও হসোনগর | 
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এর মধ্যে পাকশিলি সম্ভবতঃ বকশলি। আর এ ক্ষেত্রে মাধ 
হয়তে। বা মরদান। 

হসোনগরের পর তীর্ঘযাত্রীরা একটি নদী পার হলেন। তারপর 
সেখান থেকে পরুক ও নসভল হয়ে সিকির গেলেন। 

সিকিরে রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোরে আবার যাত্রা আরম্ত 
করলেন তারা । সবে একবেলার পথ পার হয়েছেন এমন সময় 
ডাকাতের দল ঘিরে ফেললো তাদের । 

রস পা” অরগ্যান তীর্থ করতে চলেছে শুনে ডাকাতের দল গবভরে 
জানালো যে, তারা কপুর বা উদ্ভান থেকেই আসছে । 

রস পা'র মাথায় আঘাত করলো তারা । তারপর বন্দী ক'রে 
মাথার চুল ছেটে দিলো । সন্ন্যাসীর পোষাক খুলে নিয়ে পরিয়ে 
দিলো অন্ত পোষাক । তারপর ক্রীতদাস হিসাবে দিলো তাকে বিক্রী 
ক'রে কয়েক তঙ্কা কয়েক পয়সায় । 

অন্থদের যে কী হুর্দশা হলো৷ তা আর শোনাননি রস পা” । মনে 
হয় এই একই দশা হয়েছিল সকলের । 

রস পা'কে যাদের কাছে বিক্রী করা হলো, তারা আবার 
ছু'ভাই। ভাকে কিনে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন তারা । 
পথে ষেতে যেতে তারাও আবার নতুন একদল ডাকাতের হাতে 
পড়লেন । তবে, বোধ হয় ভদ্র গোছের ডাকাত। তাই সব কিছু 
লুটে নিলো না। কিছু মুক্তিপণ খসিয়ে রেহাই পেয়ে গেলেন। 

আবার কিছুদ্বর যেতে না যেতে আবার আরেক দল ডাকাত । 
কপালগুণে এবারেও মুক্তিপণ দিয়ে রেহাই মিলে গেলে। তাদের । 

রস পা'কে নিয়ে অবশেষে ছু'ভাই তাদের বাড়ি পৌছালো। 
বাড়ি তাদের মোমোলবজ্ । 

যে অন্য ক্রীতদাস কিনে আনা, এবার রস পা”কে তারা সেই 
কাজে লাগিয়ে দিলো । রস পা” কী আর করেন, মুখ বুজে সারাদিন 
তাই ক'রে চললেন। 
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বিকাল হতে রস পা” কোন কাজের কথা কানে তুললেন না। সব 
কিছু ফেলে রেখে ঞোরে জোরে প্রার্থনার মন্ত্র আওড়াতে শুরু ক'রে 
দিলেন। 

ক্রীতদাসের এমন বেয়াদখ দেখে বাড়ির বুড়ো কতা গেলেন 
চচে। ওর ছুর্বেধ্য তিববতী ভাষায় ওই চীংকারে তার মাথায় 
আগুন জ্বল উঠলো । বার বার থামতে বললেন | কিন্তু কে শোনে! 
রস পা” তখন ভাবের ঘোরে মশগুল । 

তখন নিজেকে আর সামলাতে পারলেন ন1 বুড়ো কতা । একটা! 
লাঠি নিয়ে দিলেন বসিয়ে ওর মাথায় হু'ঘা। 

জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন রস পা" । চেতনা ফিরে 
আসার পর যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে নিজেকে সুস্থ ক'রে তুললেন। 
মনে মনে ঠিক করলেন-_-মার এখানে নয়, যেমন ক'রে হোক পালিয়ে 
যাবেন। 

এক সময়ে সুযোগও জুটে গেলো । 

অচেন। দেশে একা এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে সিথর নামে একটি 
শহরে এসে হাজির হলেন । বোধহয় পলাতক দাস সন্দেহ ক'রে কিংবা 
তাকে ধরে দাস হিসাবে বিক্রী ক'রে দেবার মতলবে জবার কিছু 
লোক এখানে তাকে ছে'কে ধরলো । পাশেই উপস্থিত ছিলেন এক 
ব্রাহ্মণ। রস পা” তার শরণ নিলেন। জানালেন যে তিনি কাশ্মীর 
বাসী তিববতী নন। মহাচীন থেকে আসা তিব্বতী। 

পুরো বিদেশী জেনে ব্রাহ্মণের মনে বোধ হয় করুণার সঞ্চার হলো । 
সবাইকে তিনি বুঝিয়েশুবিয়ে শান্ত ক'রে রস পা'কে উদ্ধার করলেন। 
তাকে উপর্দেশ দিলেন “ভইয় শহুর চলে যাবার জন্ত। 

রস পা” আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। পথের সন্ধান 
জেনে নিয়ে “ভইয় শন্ুর যাবার জন্য চলতে শুরু ক'রে দিলেন। 
সেখানে পৌছে অনেক ষোগিনের সঙ্গে তার দেখা হলো । এদের 
ধিনি প্রধান, তার নাম বুদ্ধনাথ। তারা! আনন্দের সঙ্গে তাকে গ্রহণ 
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করলে । একটি ভারতীয় নামও দিলেন তারা তাকে । সবাই 
তাকে ডাকতে শুরু ক'রে দিলেন সমোনাথ ( সোমনাথ বা শম্তুনাথ ) 
বলে। 

এই সব সাধুদের কানে ফুটে! রয়েছে । সবাই তাদের “মুণ্ড' 
বলতো।। 

স্তাগ তসঙ রদ পা” গুরু জ্ঞাননাথের কাছে গুর্গনাথ বা গোরক্ষনাথ 
ও অন্ঠান্ত আরো অনেক যোগিন মতধার1 শিক্ষা করলেন । 

এই শহরে খুব কুস্তির চল ছিল। রস পা'ও সেই দলে ভিড়ে 
কুস্তি কসরতের চায় সাহায্য ক'রে চললেন । 

এখানে একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর ছিলেন। শহরের কোন 
কৃম্তিষোদ্ধাই তার সঙ্গে এটে উঠতে পারতেন না। একজন তুর্কা 
পদস্থ রাজকর্মচারী একদিন নাক উ"চিয়ে তাকে লড়াইয়ের ডাক দিয়ে 
বসলো । নিগ্জে খুব ওস্তাদ লড়িয়ে বলে কর্মচারীটির মনে বেজায় 
দেমাক। তাই, অন্ঠের। বারণ করলেও কারো কথায় সে কান 
দিলো না। 

নির্দিই দিনে লড়াই আরম্ভ হলো । কুস্তিগীর সহজেই কর্ম- 
চারীটিকে কাবু ক'রে ফেললেন। খারাপ ভাবে জখম হয়ে সে তখন 
লড়াই থামাবার জন্য আকুল আবেদন ক'রে চললো । কিন্তু কুস্তিগীর 
তার সে আবেদন মোটে কানে নিলেন না । লোকটি খতম ন! হওয়া 
পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন । 

শহরের সীমানায় তসন উর স্গরোগস প নামের একটি শ্মশান 
রয়েছে। এখানে থাকা আটটি শ্াশানের মধ্যে এটি অন্যতম । 
শ্মশানের পাশেই একটি নিবিড় বন। ধর্মীঁবিধর্মী সকলেই এখানে 
শব নিয়ে আসে । ধমীরা শব দাহ করে, বিধমীরা কবর দেয়। 

গুপ্ত সাধনার জন্য অনেকেই এ শ্মশানটিতে যায়। মৃতরা কবর 
ফু'ড়ে বাইরে এসে দীড়িয়েছে, এ দৃশ্/ সেখানে গেলে চোখে পড়বে। 
নেক ডাকিনীও আছে। তার্দের গায়ের রঙ অগ্ধকারের মতোই 
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কালো । পুরো ন্যাংটো সবাই । হাতে মানুষের হৃংপিগু কি অস্ত্র 
গুহ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে । 

“অন্ত নানারকম খেল কসরতও এখানে চালু রয়েছে । ঢাল- 
তলোয়ারের প্রতিযোগিতাও দেখা যায়। এই প্রতিযোগিতায় ছ'জন 
লড়িয়ের মধ্যে একজনের হাতে থাকে শুধু ঢাল, অন্য জনের হাতে 
শুধু তলোয়ার । আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ঢাল যদি শেষ অবধি ভেঙ্গে 
যায় তাতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে ন। পেরে 
যদি জখম হয় বা মার পড়ে, তবে তা কলঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাড়ায় ।” 

“বছরের প্রথম মাসে, বুদ্ধদেবের মহান অলৌকিক ঘটনাবলীর 
স্মরণে ষে বিরাট উৎসবের দিনটি পালিত হয়, তখন এখানে এক 
বিরাট মেল বসে । নানা দিক থেকে নানান যোগিন ও সন্সযাসীরা 
এই মেলায় এসে জমায়েৎ হন ।। 

রস পা” জানতে পেলেন যে, অরগ্যান থেকেও একজন যোগী 
এই মেলায় এসেছেন । এ খবর পেয়ে তিনি তার সঙ্গে গিয়ে দেখা 
করলেন। যখন সে দেখলো, এই যোগী তার ডাকাত দলের হাতে 
বন্দী হওয়া থেকে সব ঘটনাই জানেন, রস পা” ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে 
গেলেন । 

অরগ্যান ব। উদ্যানের এই যোগী মেল। থেকে হসোনগর রওন। 
হলেন । যাবার আগে বলে গেলেন, দশদিনের মধ্যেই তিনি আবার 
এখানে ফিরে আসবেন । ঠিক হয়ে রইলো, তিনি ফিরে এলে 
রস পা তার সাথে অরগ্যান যাবেন । 

কথা মতো তার পথ চেয়ে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে রইলেন 
রস পা । কিন্তু দশদিন কেটে গেলেও যোগী ফিরে এলেন না। 

এতোদিন নানা অন্ুবিধার চাপে ষে ইচ্ছার আগুন ছাই চাপা 
ছিল, যোগীর দেখা পাওয়ায় তা আবার উত্তাপে গনগনে হয়ে 
উঠেছে। তাই, যোগীর দেরি দেখে রস পা'র আর তর সইলো! না। 
বাবার জন্ক এক। একাই তিনি পা! বাড়ালেন । 
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স্থানীয় সব সাধুরা, এমনকি মহাযোগী বুদ্ধনাথও তাকে নিষেধ 
করলেন । বললেন £ ইচ্ছে হয় ধগন (দাক্ষিণাত্য ) যাও, হিন্রৃতম 
(হিন্দুস্থান) কি লাহোর যাঁও কিন্ত অরগ্যান যেও না । সেখানে 
অগ্চণতি পাঠান। তারা তোমায় শেষ ক'রে দেবে । 

সবাই এভাবে বাধ। দিতে রস পা” বিব্রত হয়ে পড়লেন । শেষে, 
বেন মত বদল করেছেন এই ভঙ্গিতে সবাইকে বললেন : বেশ ! যখন 
বেরিয়েছি, তখন হিন্বৃতম-ই যাওয়া যাক! কোন্‌ পথ ধরে গেলে 
সহজে, নিরাপদে পৌছতে পারবো তাই বলে দিন । 

পথে বেরিয়ে রস পা? কিন্তু হিন্দুস্থানের ধার দিয়েও গেলেন না। 
সো্রা হসোনগরের পথ ধরলেন উদ্যানের সেই যোগীর সঙ্গে মিলবেন 
বলে। 

ষোগীর নাম পালনাথ। হসোনগরে পৌছে রস পা” তার খোজ 
শুরু করলেন । তিনি তখনো সেখানেই ছিলেন। তাই আর হতাশ 
হতে হলো! না, রস পা” সহঞ্জেই তার দেখা পেয়ে গেলেন । 

যোগী পালনাথ ছিলেন পাঠান (মুসলমান )। পরে সে ধর্ম 
ত্যাগ করে এই (বৌদ্ধ?) ধর্মে দীক্ষিত হন। অরগ্যান বা উদ্যানে 
তিনি বহু বছর কাটিয়েছেন । 

হসোনগর থেকে পালনাথের সঙ্গে রস পা” বেরিয়ে পড়লেন । 
একদল বণিকের সঙ্গে যোগ দিয়ে উদ্যানের পথে এগিয়ে চলতে 
থাকলেন। 

যাত্রা পথে প্রথমে তারা একটি ছোট নদী পার হলেন। তারপর 
পরুব, ম্যপল, অপুক, কিল্লিতিল ও সিক'ইর হয়ে এলেন, 
মোমোলবজ । 

এই মোমোলবজ্রেই হু'ভাই রূস পা'কে দাস হিসাবে কিনে এনে- 
ছিলেন । ওই সময়ে রস পা” হসোনগরের পর একটি নদী পার হয়ে 
তারপর পরুক, নসভল ও সিকির যান ও সেখান থেকে মোমোল- 
বঙ্জ আসেন। ছুটি ভ্রমণ তালিকা! মিলিয়ে দেখলে বোঝ। যায় 
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এবারকার পরুব ও আগেকার পরুক একই জায়গ!। এবারকার 
ম্তপল ও আগেকার নসভল-ও এক । এবারকার সিকইর ও আগেকার 
সিকির অভিন্ন । 
তিববতী তীর্থযাত্রীদের বিবরণে এক নাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন 
রকম রয়েছে । বারা পরে তাদের পুথি নকল করেছেন, এ ক্রি 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরই । তীর্থবাত্রীরাও কোন বিশেষ নিয়ম 
মেনে ভারতীয় নামগ্ুলি তিব্বতী ভাষায় রূপান্তর করেননি । এসবের 
দরুন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বলে যাওয়া নামগুলির সঠিক পাঠ 
ও তার প্রকৃত ভারতীয় রূপ--এসব জানা কঠিন হয়ে পড়েছে । আর 
এই অসুবিধার জন্ত অনেক জায়গা ও লোকের নাম সনাক্ত করা 
সম্ভব হয়নি । 
যাইহোক, আবার মূল কাহিনীতেই ফিরে আসা যাক্‌। 
মোমোলব্জ পিছনে ফেলে এরপর তারা একের পর এক গেলেন 
সিনোর, পেলহর, মুখিল্লি, মুসন্বি, মুখিকৃসি, মহাতিল্লি, সলাহুল্দা, 
কলভ্যৎসি, সঙ্গিলধুব ও গোঠইয়শকম । শেষের জায়গাটি পার 
হয়ে এবার তার একটি উঁচু গিরিপথের পাদদেশে উপস্থিত হলেন। 
গিরিপথ পার হয়ে অবশেষে তারা৷ অরগ্যান বা উদ্যান রাজ্যে পা 
রাখলেন। তারপর আরো তিনদিন পথ চলে হাজির হলেন 
ষমকটি । এটিই হলে! এদেশের রাজধানী । রাজা এখানেই থাকেন। 
“নাম তার পর্তসগয় । অরগ্যানের ৭০,০০০ প্রাচীন শহরের তিনিই 
অধীশ্বর ।” 
রাজ্ঞা যোগী পালনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই, এদেশ ভালোভাবে 
“চেনে-আজানে এমন একজন লোককে দিশারী হিসাবে তাদের সঙ্গে 
দিলেন। 
ঘুরতে দ্বুরতে পাঁচদিন পর্‌ তারা য়লোম-পেলোম পর্বতে এলেন। 
“এটি জন্ত্বীপের আটটি শ্ীপর্বতের একটি ( অরগ্যান পা'র মতে ১২টি 
শ্রীপৰত )। এর পাদদেশে 'জাতি” নামে একপ্রকার ভেষজ গাছ 
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জন্মে। মাঝে শ্বেত চন্দনের নিবিড় বন। উপরে জাফরানের ক্ষেত। 
মাঝে একটি পুকুব আছে । রাজ ইন্দ্রভূতি সেখানে সান করতেন । 
পুকৃররেব পাড়ে অনেকগ্চলি চৈত্য রয়েছে । স্থন্দর খোদাই কাজ 
কর । রক্ত চন্দনেব কড়িকাঠ দেয়া। পর্ধতটির চূড়া হিমালয়ের 
চেয়েও উচু ।” 

রস পা” ও পালনাথ সেখানে সাতদিন থেকে গেলেন। পবতের 
কাছে নিবিড় অরণা ভরা উপত্যকা । অরণ্য মাঝে নান] বন্যপ্রাণী ৷ 
সব রকমের বিষাক্ত সাপ। 

তারপর তার! পবতের অন্য দিকটিতে গেলেন। সেখানকার 
উপত্যকাটির আকার ঠিক একটি আট পাপড়িওয়ালা সু প্রস্ক্টিত 
পদ্মের মতো। | দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত | 

যে পর্বতটিকে রস পা” এখানে য়লোম-পেলোম বলেছেন, 
এইটিই হলে। প্রসিদ্ধ ইলো বা হিলো পরত । 

তিনদিন পর তারা করকৃশর পৌছলেন। তার পীাচদিন পর. 
রায়িশর | 

করকৃশর হলো করকার গিরিপথ । 

রায়িশর অরগ্যান পার রয়িকর, রাজা ইন্দ্রভৃতির রাজধানী । 
এ শহরের বর্তমান নাম সইড়ু। 

রস পা” লক্ষ্য করলেন, অরগ্যান বা উদ্ভানের এই অঞ্চল পর্যস্ত 
লোকদের চাল-চলন-প্রথ। ভারতীয়দের মতোই। তারপর থেকে 
পরিবর্তন আরম্ত হয়েছে । পরবর্তী অঞ্চলের মেয়ে-পুরুষ সকলেই রত্ব 
খচিত কোমর বন্ধনী আটে । এটি দেখতে অনেক সময়ে কালোরডা 
সাপের মতো । কখনো-বা সাপের গায়ের মতোই ডোর কাটা। 
মাথায় পশমকে উত্তাপে জমাট ক'রে তৈরী কর! কালো রঙের টুপী ।. 
এর গায়ে নানারকম রত্ব বসানো । মেয়েরাও পদ্মসম্ভবের মতো 
একটি টুপী পরে। তবে এটুপীতে কোন পাড় বা সেলাই কর! 
ভাজ নেই। মেয়ে-পুরুষ সকলেই কানে হুল, বাহুতে অনন্ত ও 
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হাটুতে আংটি পরে। এগুলি হয় বূপ। নয়তো মাটি দিয়ে বেশ 
মানানসই ভাবে তৈরী । 

যাইহোক, রায়িশরের দক্ষিন-পশ্চিমে ইন্দ্রভূতির নয়তলা প্রাসাদ । 
এ সময়ে সেটি আর খাড়া ছিল না। তার ধ্বংসাবশেষই যা রস 
পার চোখে পড়লো । 

যে ধ্বংসাবশেষটিকে রস পা” ইব্্রভৃতির রাজপ্রাসাদ বলে মনে 
করেছেন, সেটি হয়তোব। রাজ গির-এর ছুর্গের অবশেষ । 

রায়িশর থেকে রওনা হয়ে উত্তর-পশ্চিম দ্রিকে তিনদিন পথ 
চলার পর ছু'জনে রহোরভ্যয়র নামের একটি বড়ো শহরে এলেন । 
“এ শহরটি এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত যে ( উদ্যানের ) পৃব-পশ্চিম- 
উত্তর-দক্ষিণ যেদিক থেকেই তুমি এখাঁনে আসতে চাঁও না কেন, ঠিক 
সাতদিনে এসে পৌছবে। শহরের মাঝে একটি বিহার রয়েছে। 
মহান রাজা ইন্দ্রভৃতি এটি গড়ে গেছেন । নাম মঙ্গলহোর । এতে 
একশোটি স্তস্ত রয়েছে । অনেকগুলি চৈত্য (বা সাধনা কক্ষ )-ও 
দেখা যাবে । মগ্ডলসহ গুহা সমাজের চৈত্যটি (বা সাধন! কক্ষটি ) 
বিশেষ ভাবে দেখার মতো। |” 

তীর্থষাত্রীদের দেখা এ শহরটির আধুনিক নাম মাঙলাওয়ার । 

এ জায়গাটি থেকে উত্তর-পশ্চিমে অবশ্য আরে জনবসতি 
রয়েছে । কিন্তু সেখানে কোন মন্দির নেই । দেখার মতো অশ্চ 
কিছুও নেই । তাই স্তাগ তসঙ রস পা” ও পালনাথ রায়িশর ফিরে 
এলেন । 

রায়িশর থেকে এবার ছু'জনে উড্ডীয়ান বা উদ্ভান (বর্তমান 
উদ্দিগ্রাম ) দেখার জন্য রওনা হলেন। রায়িশরের কাছেই একটি 
ছোট নদী বয়ে চলেছে । সেটি পার হয়ে তার এগিয়ে চললেন । 
একদিন পথ চলার পর সেখানে পৌছে গেলেন । 

“সেদিনটি ছিল বিশেষ এক উৎসবের দ্িন। বৌদ্ধ পঞ্রিকার 
তৃতীয় (আবাঢ়) মাসের দশ তারিখ। অনেক লোক সেখানে 


স্তাগ তসঙ রুূস পা” ৮৭ 


জমায়েত হয়েছে । নাচ গান করছে । বিন! দ্বিধায় সব রকমের মদ 
পান চলেছে ।, 

এ জায়গাটি (অর্থাৎ মূল উদ্যান শহর, যা বর্তমানে উদদিগ্রাম 
নামে একটি ছোট গ্রাম) অরগ্যান (ব! উদ্যান রাজ্য )-এর 
হৃদ্দিবিন্দু 

উদ্যানের উত্তর ভাগে গিয়ে তীর্থ যাত্রীরা একটি ছোট মন্দির 
দেখতে পেলেন । ভিতরে রক্ত চন্দন দিয়ে তৈরী যোগিনীর অলৌকিক 
যুতি। মন্দিরের পিছন দিকে ভুদস্ুনাথ নামের এক যোগিনী বাস 
করে। শোনা গেলো তার বয়স নাকি হাজার বছর পার হয়ে 
গেছে । দেখলে মনে হবে বয়স বুঝি পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর । 

“এখান থেকে “কমলবির ( অরগ্যান-পাণর কাম-কন্ক বা কামো- 
ধক) পাহাড় চোখে পড়ে। এর চুডা সব সময়ে অন্তুপম ইন্দ্রধন্থু 
আড়ালে ঢাকা । যখন ইন্দ্রধন্থু মিলিয়ে যায় তখন তাকে রূপায় 
গড়া শিরস্ত্রাণের মতে। মনে হয়। তন্ত্র-সাহিত্য অনুসারে এ পর্তটি 
ধর্মগঞ্জ ব৷ ধর্মের আগার, হেরুকের অলৌকিক প্রাসাদ ।” 

“পর্বতট্রির সামনের দিকে একটি গুহা আছে । এটি "বজ্র পবিত্র 
গুহা | অথবা, অরগ্যান-পা”র বিবরণ মতো, লবপা"র মায়া-গুহা 1৮ 

“ভারতীয় সবাই এ পর্বতটিকে হদ্সি কল্প (খষি কল্প ?) বলে ও 
এটি “কোটস' ( কোট্র ব! ছূর্গী ?)-র আবাস ।” 

“পাহাড়টির পিছন দিকে একটি সরোবর রয়েছে । এটি 
ধনকোষের সিন্ধু মহাসমুদ্র' নামে পরিচিত। চলতি ভাষায় 
ভারতীয়রা একে নসমুদ্র সিষ্ত' (সমুদ্র সিন্ধু) বলে। সরোবরটি 
এখান থেকে মাত্র একদিনের পথ দরে ।” | 

রস পার ইচ্ছে ছিল সরোবরটি দেখবেন। পাঁলনাথ মাঁন। 
করলেন। বললেন £ গিরিপথ ডিডিয়ে ওদিকে বাবার কোন মানে 
হয় না। ওই হুদটি ছাড় ওপারে আর কোন কিছুই দেখার নেই । 

অগত্য। চুপ হয়ে যেতে হলে। রস পাকে । 
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দক্ষিণ দিকে একটি ছোট পাহাড় । মঙ্গলপানি নামে একটি 
প্রতজ্রবণ নেমে এসেছে পাহাড়টি থেকে । চলতি ভাষায় সবাই একে 
আয়ুপানি বলে। এর জল অমরত্ব দান করে বলেই এ নাম ।, 

এবার উদিগ্রাম থেকে বিদায় নেবার পালা । ছুই তীর্ঘযাত্রী 
আবার পথ চল! শুর করলেন। ছুদিন পথ ভেঙে এলেন সেই 
উড্ডীয়ান বা 'অরগ্যান-এ য। ধূমতাল নামেও পরিচিত 1 


রস পা'র “মরগ্যান” তীর্থ করার সাধ পুর্ণ হলো। তৃষ্ণা 
মিটলো । এবার ফেরার পালা । অতএব আবার রাফ়িশর রওন। 
হলেন পালনাথের সঙ্গে । সেখান থেকে মিদোর। মিদোর থেকে 
করগশর বা করকার গিরিপথ | 

করগ্র.শরে একটি অভিনব দৃশ্য চোঁখে পড়লো । একটি স্ত্রীলোক 
মুখ থেকে আগুন বার ক'রে চলেছে আর পাগলের মতো নাচছে, 
গাইছে । ভয়ে কেউ আর তার কাছে যেতে ভরসা পাচ্ছে না। 

এরপর হৃ'জনে এলেন সদিভোর । তারপর কবোক। অরগ্যান- 
পা" এই কবোকেই উদ্যানের শাসনকর্ত। রাজদেবের সঙ্গে দেখা 
করেছিলেন । 

কবোক পিছনে রেখে আবার চলতে থাকলেন দু'জনে । এলেন 
ভতসভসভসোর । এ জায়গাটি বোধহয় অরগ্যান-পা'র দেখা 
ভিকরোভস। 

তারপর ফিরলেন তারা যমকটি-__উদ্ভানের রাশ্ধানীতে, রাজার 
প্রাসাদে । 

রাজা তখন তার বাগানে ছিলেন। তিনি সেখানে একটি 
দর্শনীয় চিডিয়াখান। গড়ে তুলেছেন। পারমীক সিংহ, বরাহ প্রভৃতি 
নানারকম অজ্রন্ত জানোয়ার রেখেছেন। কয়েকজন বিশেষ অভিজ্ঞ 
লোক তাদের দেখাশোনা করে। 

পালনাথ আর এগোলেন না। তিনি রাক্জার কাছেই থেকে 


াঁগ তস্ঙ ঝস প', ৮৯, 


গেলেন । রস পা” পালনাথ ও রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিন্ধু 
নদের দিকে এগিয়ে চললেন । রাজা দিশারী হিসাবে সঙ্গে একজন 
লোক দিলেন। 

পাঁচ দিন টানা পথ চলার পর রস পা” সিস্তপাণি ব! সিন্ধুনদের 
কুলে এসে পৌছলেন। নদ পার হয়ে এলেন রজজহুর। অরগ্যান- 
পা” উদ্যান যাবার পথে এখান থেকেই সিম্ধুনদ পার হয়েছিলেন । 

ছ"দিন পরে রস পা” একের পর এক পিছনে ফেলে এলেন নীল, 
কমথে, নেপলে, নিলউ, লংক, হোরঞ, অসকক্ষি, মহত সিনধে, 
ঘেলম্রি। ছ*দিন পরে এলেন গোরশল | ছ্‌'দিন পরে কল্প, রুকাল, 
রহোরবুণ্ড, রবত, সতা, হতি, সিরু, রুট1 (রোহটাস ), জেলম 
(ঝিলম ), সর, ভেবর, নোশর, রতম্থগ (রজৌরী )। 

এর তিন দিন পর তিনি লিখন এলেন । তারপর হুট গিরিপথ 
পার হয়ে হাজির হলেন একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় । 

উপত্যকা! ভেঙ্গে এবার একটি উঁচু গিরিপথের সামনে এসে' 
দীড়ালেন। নাম এর পিরবঞ্তস । তার মানে পির পঞ্জল । তার- 
পর চলতে চলতে ছ'দিন পর এলেন কাশ্মীর (শ্রীনগর )। 

শ্রীনগর থেকে আবার তিনি প্রসিদ্ধ পুষ্পহরি শহর দেখতে 
গেলেন। এর নিচের দিকে জ্রাফরানের ক্ষেত। পাশেই একটি 
বাজার রয়েছে । নাম স্পঙপুর । 

স্পঙপুরকে পমপুর বলেই মনে হয়। এটি শ্রীনগর থেকে ৭ 
মাইল দূরে । 

সেখান থেকে আবার তিনি গেলেন সেনতা বা সন্ধ ( সন্ধ্যা ) 
পাহাড়ে । সেখানকার পাহাড়ী প্রশ্রবণে স্লান ক'রে ফিরে এলেন 
শ্রীনগর ৷ 

তারপর রস পা” সেখান থেকে ধাত্রা করলেন বরন । গিরিপথ 
পার হয়ে ছ'দিন লাগলে। সেখানে পৌছতে । 

বরন থেকে তিনি রওনা! হলেন মটে বা মতে । তারপর সেখান: 
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থেকে নির্জন অরণ্য প্রদেশের মধ্য দিয়ে টান। দশর্দিন পথ চলে ফিরে 
গেলেন তিব্বতের জনস্কর । 

জনস্কর পৌছেই যাত্রা শেষ হলে! না । রস পা' এবার চললেন 
মরিয়ুল বা লাডাকের দিকে । 

বর্তমানে লাডাক কাশ্মীরের অন্তর্গত । রস পার সময়ে এটি 
স্বাধীন পার্বত্য রাজা ছিল । মোগলদের হাত সে পর্যন্ত পৌঁছায়নি । 
তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানকার রাজ! ও মন্ত্রীরা রস 
পাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । যথেষ্ট শ্রদ্ধ। ও সম্মান দেখিয়ে 
সে রাজ্যে বরণ ক'রে নিলেন । 

স্তাগ তসঙ রস পাব নামের সঙ্গেও পরে অরগ্যান-পা? বা 
অরগ্যান থেকে আসা মান্য খেতাবটি যুক্ত হয়। এর ফলে তার আর 
এক নাম ফ্াড়ায় অরগ্যান পা” নগ দবন দগ্যম্তসো। | 

লাডাকের রাঁজপঞ্জীতে বল হয়েছে, তিনি সেখানকার রাজ সেঙ 
গে রগয়ালের সমকালীন ছিলেন । 

রস পা”র জীবনী বইটি এই হেমিসের বিহার থেকেই ছেপে প্রকাশ 
কর। হয়। লেখেন বসোদ নমস র্গয়াল মৎস অন দ্‌পল বজন পো । 
উপরোক্ত লাডাক-অধিপতির আমলেই এটি লেখা হয়। 

কোলোফোনের মতে রস প1” এটি নিজেই লিখে গেছেন । 
'লাডাকের রাজ! সেন গে বনম রগয়াল ও রানী স্কবল বজন সগ্রোল 
ম-এর পষ্ঠপোষকতায় লাডাকে ছাপা হয়ে প্রকাশ পায়। 

এই লাডাক রাজ্জের রাজত্বকাল আশঙ্গুমানিক ১৫৯০ থেকে ১৬৩৫ 
খ্রীষ্টাব্ব । 

অতএব রস পা” ছিলেন মোগল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের 
সমসাময়িক | 


জআব্রগ্যান্ন পাস্ক্র ভ্রমণ পঙ্জ 


গ দন দমর-_-1000 ৫108 [একবেল!] 

তিসে বা কৈলাসের উত্তর ফটক-_ 
0101) ৫০০1 01 17196 

মপম হুদ বামান সরোবর-_1490120) 
18105 

কুলু-- 010 

মরু--7৬। 

গর্ণতম 
10001116211 


পা হাঁ ড়--08109104 


জালন্ধর £ নগর কোট-__3819001781 £ 
[92921106516 (88911001) 

লঙ্ুরা শ্মশান_1211808 081090 
[ কুড়িদিন ] 

চন্দ্র ভাগা নদী-__07870707801268 
11৬61 

ইন্দ্রনীল-_- [11019011901 016 11551 

ভ্রমিল বা বরমিল--101810117 ০01 
381812119 [ একদিন ] 

শিল-_ 

কাশ্ীর থেকে বয়ে আসা নদীর তীরে 
মোগ্গলদের শহর 

ব্রভোর বা ভ হো ল--380091 ০01 
91781)018 [ একদিন ] 

নউগ্রি বা নউত্রি ( নউগিরি )--৪+- 
081 0: ৪,9০1 [ এক বা তিন 
দিন ] 


মলকোটে ( মলকোট )--11918106 
(1/9191018) [ পাচ দিন ] 

রুকল--1২919. [ চারদিন ] 

রজহুর-_7২9191)008 

সিন্ধু নদ-_ 91001) 11$তা 

কলবুর--£819001 

ভিকরোভ স -__ 91017:70010558 
[ একদিন ] 

কবোক, কয়োক -18০9০৪ ০: 
[৪,019 [ এক দিন ] 

ভোনেলে» ভে নে লে-91100615, 
13176176165 

সিদ্ধভোর--984009091)07 [একদিন ] 

করগ কর_-1882102 

কোঁদস্থর নদী-_10098170921 11507 

ইলে! পর্বত-_110 100013081 [এক দিন] 
[কবোক বা কয়োক থেকে 
সাতদিন ] 

রয়িকর-__7২৪%1191 

মঙ্গলয়োর--181)591801: [একবেলা] 

ধূমতাল-_1)1))01)181 

কম-ওষ্ক পর্বত ( কমলগ্নপ ব! কমল 
গুল্ফা--%:9108+01019 17001106287 
(12100819 8111798, ০8৬০ ) 

মঙ্গল পাণি--11808519 10801 [ পাচ 
দিন ] 
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ঘরি--081 [ সাতদিন 7 
উরশর-_[0188া [তিনদিন] 
ৎসিক্রোট--75110108 [ একদিন ] 
রমিকোটি (রশ্বিশ্বরী )_1২2171101 
(7২851015581) [ নয়দিন ] 


রদোরজেমুল (ব রমূু লা)-101- 
161700018 

কাশ্মীর-195101017 

জালন্ধর-__1912100101 


লস শাস্ত্র ভ্রম্মল সপ 


তিসে বা কৈলাস পর্বত-_755 

ময়ঙ পো! রি র্দসন-_1991) [00 11 
10307) 

প্রেতপুরী ( তীর্থপুরী )--৮160001 
(711002001) 

কয়ুঙ লুঙ-1৮01) 1001) 

সবুঙ-লা-_-১৪1215 18 

র্নম রূগয়াল (নাম গয়াল )--াবি৪] 
1652] 

পু-স-_-৮ 5৪ 

সোরন- -১012 

কয়গস্-- ৮5885 

স্থগেতন-__-১089121) 

্বলমুখে (জালামুখী)__19%8191000107৩ 

জালন্ধর £ কঙ্গরকোট ( কঙ্করকোট ) 

59181001101 : 89115811001 

লঙুরা শ্রশান_1:908018 ০5121610:9 
[ একদিন ] 

হুকপু-_ 01010 

শ্রীনগর --911085818 

পঠন্স--18080108 

নোসর-_ তব 95818 

কঠ হর--78617017818 


পরুদ-_7১810108 

পতুরর--৮012া 

পঠনমুন্থর (পাঠানমুসৃর) _ 28620- 
101090]1 

সকিরি - 81011 

সলউ-_98180 

ভেটসরভূর__31)5698101) 078 

সলকউঠ_ 921819011)0 

সোট কোট (শতকোট )--9০%৪- 
1018 

ঘারৎসোরক বা ঘোতৎমো রক-- 
01801050181 [ দুইদিন ] 

বলনগরতিল - 90818082181119 

কাশ্মীর__10850102 

বরন__8880 [ একদিন ] 

মটে-_1৪/6 

জঙস্‌ দকর-__-7809 ৫%2 

হবর গদন-_1) 8 50817 

গ-শ (গরশা )-08 ৪৪ 

কন গসর-দর রতৎসে--180 8547 
[021 155 

সয়ে নঙ--9৮৩০ 10817 

গুসমগ্ডল-_:00881080091 [ছুই দিন] 


ভ্রমণ পথ ৯৩ 


রেপগ - [২9:88 [এক দিন] 

মরু-1॥ [দুই দিন] 

পত-_- 78. 

কোটল গিরিপথ--78691% [0855 

পঙগি-_১৪1181 

স্রু-_-১৪ 

নরন 212) 

কমরু-__187981॥ [ ছুদিন ] 

এসস্তে দম প(ছান্ছে দম প)-- 1580001)6 
৫910 708 [সাত দিন ] 

ছিন্দুতষ (হিন্দুস্থান )-1717001910 

সুরুপু থেকে ঘোতৎসোরক (আগেরবার 
বলা হয়েছে ঘোরতৎসোরক ) পর্যস্ত 
আগের মতো একই পথে-_ 
[100 বত0100 85 09006 
0010 €30(501718 

কাশ্শীর থেকে বয়ে আসা বড় 
নদ--015 201) 
15800)1 [পনেরে] দিন] 

হিল-_-7117 [তিন দিন ] 

মুরগ নদী-_110738 115৩1 [তিনদিন] 

২সোশর--15095818 

ধোধোষ্ --710001)099508 

ববুল-_-৬৪৬০1 [ দুইদিন ] 

মলোট্র--1919169 [ ২+৯ দিন ] 

লবণ হদ__9210181৩ [তিন দিন ] 

রুকাল-_1২01518 

অকিথিয়ল--/১11011191 

ভঙ্ছপুর-_3199190001 


1101 


মালপুর--11818]0017 

উতৎসলপুর-_10158181)0]1 

সপুনপুর-_-৯৪00001 

রেউরেট-__[২০81৪1 

অতিকে-_সিন্কু(সিদ্ধুনদ তীরস্থ 
অন্তোক )--/১010৩ -5100198 

ম-ৎসিল-ক-নথ-ত্রিল-_1/8-0711-1- 
1090118-1011] 

পোর-_17১014, 

নোশর- _-টব09818 

মতঙ্গন-__-1৮19121)59172 

মিতপাণি_-11002)1 

মাধ-1৬1৪0178 

অৎ্সিমি-_-/151001 

পকশিলি-_ [14111 

ধমধোরি _ 70187010011 

কিটুহর-_1169181 

ভঠববর-_ 319001927 

পঠপপ্রে-- চ80)8102109৩ 

মুতদ্নি--110180101 

কপোল-- 1৪0০1 

কন্ধহর-_-%91001791)01 

হসোনগর--1771850909281 

পরুক--8£81016 

নসভল-_-25801)818 

সিক'ইর--91021 

মোমোলবজ --1019019%8]18 

সিথর--91070 

ভয়সহুর--81095811018 
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হসোনগর (দ্বিতীয়বার)--[085078921 
85811 
পরুব (আগের বার পরুক) _-1১89৮৪ 
(061016 : 7১81011:8 ) 
হাপল- 1৭১ ৪1918 
অপুক-_-/১0018 
কিল্লিতিল-__[11110112 
সিকির__-8101 
মোমোলবজ--1401770122]18 
সিনোর-_ 91018 
পেলহুর--176181721 
মুখিলি__17117011 
মুসন্বি__1410581001 
মুখিক্ষি__1400071681 
মহাতিলি 71911801111 
সলাহুলদা-_-১৪181))104 
কলভ্যতসি--791991))8151 
সঙ্গিলধুব__581181901)0)8 
গোঠৈয়শকম--0061081848191 
গিরিপথ-_789$ [ তিনদিন ] 
দূসোমকতি বা যমকটি-__1990218811 
[ পাচদিন ] 
( অরগ্যানের সব নদীর সঙগমস্থল ) 
য়লোম পেলোম- 21010 1061017) 
[ পাচদিন ] 
করকৃশর-_-18181497 [ তিন দিন ] 
রায়িশর--[২8$188 [তিন দিন ] 
রহোরভ্যর (মঙ্গলয়োর )--£২81101- 
01515 (1১191185180: ) 


রায়িশর ( দ্বিতীয়বার )-__[২791821 
881 [ একদিন ] 

ওডিয়ান (ধূমতাল )--0৫1/818 
(10170100918 ) 

কমলবীর পর্ব ত-_12/081801 10000. 
(811) 

মঙ্গল পানি-_1১2116719 17১01)1 

ওড়িয়ান ( দ্বিতীয়বার )--0015878 
80811) 

রায়িশর ( তৃতীয়বার )_7২৪১1581 

মিদোর _110018 

করগ.সর--ঢ08188581 

সধিভোর-_ 9৪801010101 

কবোক--1৪৬০৫৫৪ 

ভ্যতৎসভসশ্সোর __ 981098059010958- 
0119501 [ পাঁচ দিন ] 

সিদ্ধ নদ-_-9100110 

রদসহুর (রজহু র)-_ [২8৫95810008 
(7২219100008 ) 0. 181 10100 
£১010০ [ ছুই দিন ] 

নীল__ব118 

কমথে--15810)11)6 

নেপলে--০90216 

নিলউ-_ 112, 

লঙ্ক-__[.21118 

হোবরুঞ --1301878 

অসকয়ি--/১5৪180001 

মহতসিন্ধে__418118181001)0 

ঘেলতি--0116181011 [ছয় দিন] 


ঘোরশল-_-09018819 | দুই দিন] 
কল্প--158118 
রূুকাল--1২01818 
রহরবুণ্ড-181081001)08 
রবত-_-18৪৪818 

সতা-_-১৪৫৪ 

হতি (হাতি ?)-1781 
তসিরু-_-9 

রুতা- হান 

জেলোম ( ঝিলম )-1096101 
সর__- ৯৪1৪ 


শভ্রমণ পথ ৯৫ 


ভেবর-13106081 

নোশর-_1ব০১18 
রত্স্থগ--1[805088 [তিন দিন ] 
লিথন-1.101208 
পিরবঞৎস--1085058 [ছুই দিন] 
কাশ্মীর--18511)]া 

বরন- ৪2) 

মটে-_1816 [ দশদিন ] 

জন্সদক র--£81501 

মরিযুল বা লাডাক-_-1/811)01 


শব্দসূচী 


অটিক--৭৮ 
অপুক--৮৩ 
অবস্তীপুর--৩৭ 
অভের-_-৭৬ 
অরগ্যান ( উদ্ভানঃ উরগণান )--১, ৯, 
১১১ ২২১ ২৪-২৭, 
৪৫১ ৬৫১ ৭৩, 


৩৩, ৩৮১ ৪৪, 

৭৬১ ৮২-৮৪১ ৮৭, 
৮৮১ 2০ 

অরগ্যান প1”_-১-৪৬১ ৫০১ ৫৮১ ৬৪) 
৬৯, ৭৪১ ৭৫) ৭৭, ৮৭, ৮৯ 

অরগ্যান পা” নগ দবন দ্গ্যমতৎসো--৯০ 

অহৃৎ নি-ম-গু-পা*_ ৬৯ 

অলবেরুনী_-৪৩, ৪৯৮ 

অশোক - ৬৩ 

আকবর - ৯০ 

আমীর খমরু--৩৭ 

আযুপানি--৮৮ 

ইন্দ্রনীল-_-১৯, ২০ 

ইন্দ্রভৃতি-_-১৫, ২৬১ ২৮১ ৩৩ 

ইবন বাতুতা-_-৪৯ 

ইলতৃতমিশ--৪৯, ৫০, ৬৪ 

ইতসিউ---১৩ 

উদ্ভান বা উড্ভীয়ান বা উদ্দিগ্রাম__১, 
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